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আন্দরকিল্লা, চট্টথ্রাম-৪০০০ থেকে এরকাশিত 


বিগত এক বছরের 
জাতীয় দৈনিক খুললে যে খবরটি 
সবচেয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও হতাশা তৈরি করে তা হে 

ধর্ষণ ও বলাৎকারের বীভৎস ঘটনাপরম্পরা। দেশ যেন 
ধর্ষকামীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এগুলোকে 
বিচ্ছিন ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এক শ্রেণীর 
শিক্ষক থেকে শুরু করে বাসের কন্ডাক্টর, ছাত্র থেকে শুরু 
করে সরকারি অফিসার সবাই এক কাতারে শামিল । বিকৃত 
যৌন উম্মাদনায় উন্মত্ত ও উন্মার্গ। প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, 
মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কার্যালয়ে সর্বত্র 
ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের অবাধ বিচরণ । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র ছাত্রীদের যৌন হয়রানি, ধর্ষণের ভিডিও 
ধারণ করে ছাত্রীর মাকে ধর্ষণ এখন নতুন মাত্রা যুক্ত 
হয়েছে। কোমলমতি শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না যৌন 
সহিংসতার হাত থেকে । মনোবিজ্ঞানের সূত্রমতে শিশুদের 
ওপর যৌন নিপীড়ন চালানোর অন্যতম কারণ অসুস্থ ও 
বিকৃত মানসিকতা, ইংরেজিতে যাকে বলে 72117771141 

এ প্রবণতার ধারাবহিকতায় যুক্ত হয়েছে আরেকটি 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গত ২৭ জুন”১৯ নারায়ণগঞ্জের 
সিদ্ধিরগঞ্জের একটি স্কুলের জনৈক শিক্ষক ২০ ছাত্রীকে 
ধর্ষণ করার অভিযোগে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা 
পড়েছে। লম্পট এই শিক্ষকের নাম আরিফুল ইসলাম। 
স্থানীয় জনগণ গণধোলাই দিয়ে তাকে র্যাব-১১ ও পুলিশের 


দেশব্যাপী ধর্ষণ ও 
বলাৎকারের পৈশাচিকতা 


ধর্ষণের কারণে সমাজে মেয়েরা লাঞ্চিত হয়, কলঙ্কিত হয়, 
পুরুষের কিছু হয় না। বহক্ষেত্রে মামলা হয় না। অনেক 
সময় আসামী জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসে আরও ত্রাসের সৃষ্টি 
করে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি ধর্ষকদের মনোবিকৃতিকে 
(75/০7017011)) উক্কে দিচ্ছে । অনেক চাঞ্চল্যকর 
হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি এই দেশে । 

২০১৯ সালের সাড়ে ৩মাসে ৩৯৬ নারী, শিশু হত্যা, ধর্ষণ 
ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র 
মতে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনে মামলা হয়েছে 
১হাজার ১৩৯টি এবং হত্যা মামলা হয়েছে ৩৫১টি 
(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭ এপ্রিল ২০১৯)। ২০১৭ সালে ধর্ষণের 
শিকার হওয়া মোট ৩৪৫টি ঘটনার মধ্যে শিশুর সংখ্যা 
৩৫৬ । এদের মধ্যে মারা গেছেন ২২জন, আহত ৩৩৪জন। 
সমাজের সচেতন মানুষ ও অভিভাবকগণ অজানা শহ্‌ 
আতংকিত। কোন সময় মানুষরূপী হায়েনার হিংপ্রথাবায় 
তাদের সন্তানের করুণ পরিণতি ঘটে । ছাত্র-ছাত্রীগণ যদি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হাতে, সরকারি অফিসে 
কর্মকর্তাগণ যদি বসের হাতে এবং গণপরিবহনে যদি মহিলা 
যাত্রী ড্রাইভার-হেলপারের হাতে নিরাপদ না হয়, তাহলে 
সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে, নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠবে । প্রতিশোধস্পৃহা থেকে আইন নিজের হাতে তুলে 
নেয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠী যদি মনে করে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল 
ধর্ষিতার পরিবার যদি মনে করে অপরাধীরা প্রভাবশালী, 


হাতে সোপর্দ করে। সে আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল 
করে পালাক্রমে ছাত্রীদের ধর্ষণ করতো । পরে আপত্তিকর 
ছবিগুলো উদ্ধার করা হয় (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৮ জুন ২০১৯, পৃ. 


রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা মজবুত, দাপটের কারণে ধরা ছোয়ার 
বাইরে, তখন আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। অপরাধীকে 
খুন করে বুকের ওপর নোট লিখে দেয় “প্রতিশোধ নিলাম । 


১)। ভিকারুনেসা নুন স্কুল ত্যান্ড কলেজের সেই পরিমল 
মাস্টারের কুকীর্তির কথা মানুষ এখনো ভুলেনি। 


ংলাদেশে এমনতর ঘটনা ভুরিভুরি । 
কেন এই পৈশাচিকতা? মানবচরিত্রের কেন এই বিপর্যয়? 


৭০ ভাগ ঘটনা লোকলজ্জা ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার 


কেন মানুষের পাশবপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লো? ভাবতে 


ভয়ে প্রকাশ পায় না। ৩০ ভাগ সংবাদপত্রের শিরোনাম 
হয়। অনেক বালক ও মেয়ে ধর্ষকদের হাতে প্রাণ হারান । 


হবে সবাইকে । সমাধানের পথ বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে 
সমাজের দায়িতু কম নয়। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাও ব্যাপক। 


ংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান মতে ২০০৮ সাল 
থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৮বছরে ধর্ষণের শিকার হয়েছে 


নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িতৃ। 
সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসযন্ত্রের অবস্থান ভূক্তভোগীদের পক্ষে 


মোট ৪হাজার ৩০৪জন। এর মধ্যে ৭৪০জনকে ধর্ষণের 
পর হত্যা করা হয়েছে প্রেখম আলো, ২৯ মার্চ ২০১৬) । অনেকে 


এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে । 
প্রথমত: বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসুত্রতা বিচারহীনতারই 


গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। 
নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


নামান্তর । আইন সংশোধন করে ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আসামী যাতে জামিন না পায় আইনে 


হলো আদর্শ পাঠশালা । নারীদের প্রতি সম্মান করার 


এমন বিধি সংযোজন করতে হবে। দেখা গেছে সাক্ষীর 


মানসিকতা তৈরি করতে হবে । ক্ষণিকের লোভ জীবনকে 


অভাবে বহু মামলা খারিজ হয়ে যায়। আসামিগণ সাক্ষীদের 
হুমকি দেওয়ার ফলে তারা আর কোর্টে যেতে আগ্রহী হয় 
না। মহিলা আইনজীবী সমিতির জরিপে দেখা যায় ধর্ষণ 
মামলার ৯০ শতাংশ আসামী খালাস পেয়ে যায়। নারীপক্ষ 
-এর গবেষণায় দেখা গেছে ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত 
দেশের ৬টি জেলায় ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের 
করা ৩হাজার ৬৭১টি মামলায় সাজা হয়েছে মাত্র ৪জনের 
(যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০১৮)। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা 
গেলে এই প্রবণতা হাস পাবে । আইনের যথাযথ প্রয়োগ 
নিশ্চিত করা গেলে অপরাধীগণ বুঝতে সক্ষম হবে যে, যৌন 
নিপীড়ন করলে শাস্তি অবধারিত। 

দ্বিতীয়ত: সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সামাজিক 
সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, 
টকশো ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে । 
সমাজের মানুষ সচেতন হলে কোন্‌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
নিপীড়ক সক্রিয় তা চিহিত করা কঠিন হবে না। 

তৃতীয়ত: গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে সরকারি বেসরকারি 
অফিসে যৌন নিপীড়কদের চিহিতি করে শাস্তির আওতায় 
আনা যেতে পারে । ভিন্টিমকে প্রটেকশন দিতে হবে । অফিস 
ও প্রতিষ্ঠান প্রধানকে 


তছনছ করে দিতে পারে এই শিক্ষা সন্তানদের দিতে হবে । 
এই শিক্ষা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে আমৃত্যু ৷ 

ষষ্টত: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী 
বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ ও র্যাবকে নিয়ে একটি 
টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। ধর্ষকামী মনকে 
পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে হবে। ভয় ঢুকিয়ে দিতে 
হবে । আল্লাহর ভয়, আইনের ভয় ও শাস্তির ভয় । 

সপ্তমত: নারীদের উগ্ব পোষাক, মাদকের বিস্তার, ফেসবুক, 
পর্নোগ্রাফি ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ধর্ষণ ও যৌন 
সহিংসতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন 
সমাজবিজ্ঞানীগণ। এই গুলোকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

অষ্টমত: ধর্ষণ, বলাৎকার ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে 
যারা মারা যাচ্ছেন তারা জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন আর 
যারা প্রাণে বেচে আছেন সমাজে তারা কিভাবে থাকবেন? 
ধর্ষণের শিকার মেয়েদের বিয়ে দিতেও মা বাবাকে বিড়ম্বনা 
পোহাতে হয়। এটা সামাজিক বাস্তবতা । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


কার্যকর ভূমিকা রাখতে 
হবে। অপরাধীর অপরাধ 
এক পর্যায়ে ফাস হয়ে 
যায়। 

যাতে তাকওয়া ও 


আহ্বান 

ফ্রালে সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ মহামনব, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকারের অহাদূত 
রাসূলুল্লাহ (সা-)- -এর অবমাননা ও বাক্স্বাধীনতার নামে ব্যাঙ্চিত্ প্রদর্শনীর 
প্রতিবাদে ফরাসি পন্য বর্জন করার মাধ্যমে যথাসভব প্রতিরোধ গড়ি তুলি ॥ 
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মহানবী (সা.)-এর কল্লিত ব্যচিত্র প্রদর্শনের 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন ভবনে বিরুদ্ধে “সোসাইটি পরিবর্তন*-এর নাৎসি আদর্শের হয়ে সন্ত্রাসী হামলা 
মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অভিযোগ আনেন। ধর্মনিরপেক্ষ চালায়, তাদের পরিবর্তে 


তিনি 


বিতর্কিত ১২টি ব্যঙ্চিত্র প্রদর্শনের 
অভিযোগে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি 
হয়েছে। মুসলিম নেতৃবন্দ মনে করেন, 
মহানবী সো.)-কে অবমাননা করে 
ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ করেছে 
ফরাসি সরকার। তাদের এই 
পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে ইসলাম ধর্ম ও 
মুসলিম জাতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের 


রাজনৈতিক ও ₹স্কৃতি 
প্রতিষ্ঠানগুলোর হিংসা-বিদ্বেষের 
বিষয়টি আবারও স্পষ্ট হয়েছে। 
সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি স্কুলে 
শিক্ষার্থীদের মহানবী (সা.)-এর 


ব্যচিত্র দেখান ইসলাম বিদ্বেষী 
স্যামুয়েল পাটি নামক এক শিক্ষক। 
তারপরই আবদুল্লাখ আনজোরভ 
নামের বিক্ষুদ্ধ এক চেচেন যুবক তাকে 
গলাকেটে হত্যা করে। পরে এই 
যুবককে পুলিশ গুলি করে মেরে 
ফেলে । ওই ঘটনাকে বাক স্বাধীনতার 
ওপর আঘাত উল্লেখ করে রাক্ত্রীয়ভাবে 
মুহাম্মদ (স.) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রচার করে 
ফরাসি সরকার। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র 


করে ফ্রানে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় । 
চালানো হচ্ছে ইসলাম ও 
মুসলিমবিরোধী প্রচারণা । 


এক বক্তব্যে ফরাসি প্রেসিডেন্ট 
এমানুয়েল ম্যাক্র বলেন যে, “ফ্রা্স 
কার্টুন প্রত্যাহার করবে না বরং এ 
ধরণের কার্টুন প্রকাশ অব্যাহত 
থাকবে'। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে 
তিনি লালন করবেন এবং ককটরপন্থার 
বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবেন'। এর 


মূল্যবোধের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 
এবং কট্টরপন্থী ইসলামের বিরুদ্ধে 
এমানুয়েল ম্যাক্রর 'মানসিক স্বাস্থ্য 
করেন তুরক্ষের প্রেসিডেন্ট রজব 
তাইয়েব এরদোয়ান। তিনি বলেন, 
একজন রাষ্ট্রনায়ককে এর চেয়ে বেশি 
কী বলা যায়, যিনি বিশ্বাসের 
স্বাধীনতার বিষয়টি বোঝেন না এবং 
তার দেশে বসবাসরত ভিন্ন বিশ্বাসের 
লাখ লাখ মানুষের সাথে এই ব্যবহার 
করেন? ম্যাক্র নামক ব্যক্তির ইসলাম 
এবং মুসলিমদের নিয়ে সমস্যাটা 
কোথায়? 

জ্বালে ইসলাম ও মহানবী সে)-কে 
নিয়ে অবামননাকর কার্টুন ছাপানোর 
পক্ষে সাফাই গাওয়ার পর পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ফ্রান্সের 
প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রর বিরুদ্ধে 
ইসলামভীতি (1510771770716) 
ছড়ানোর অভিযোগ করেন। ইমরান 
ভেবেচিন্তে নিজ দেশ ও বিশ্বের 
মুসলিমদের উসকানি দিয়েছেন। এক 
টুইটে তিনি বলেন, “এটি এমন এক 
সময় যখন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্র চরমপন্থা 
দূর ও এটিকে ছাড় দেওয়া অস্বীকার 
করতে পারতেন, অথচ তিনি আরও 
মেরুকরণ এবং প্রান্তিককরণ করলেন, 
যা অনিবার্ষভাবে চরমপন্থার দিকে 


ইসলামের ওপর হামলার মাধ্যমে 
ইসলাম আতঙ্ককে উৎসাহ দেওয়া 
বেছে নিয়েছেন এর মাধ্যমে 
প্রেসিডেন্ট ম্যাক্র ইউরোপসহ সারা 
বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের 
অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন বলেও 
মন্তব্য করেন ইমরান খান । 

ওআইসি এক বিবৃতিতে নবী মুহাম্মদ 
(সা.)-এর অবমাননা, মুসলমানদের 
ধর্মীয় অনুভূতিতে ক্রমাগত আঘাতের 
নিন্দা জানায়। রাজনৈতিক স্বার্থে 
ফ্রানের নাগরিক ও ইসলামকে 
মুখোমুখি দীড় করানোর ঘৃণ্য চেষ্টা 
করছেন কতিপয় ফরাসি কর্মকর্তা । 
বাক-স্বাধীনতার নামে কারও ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত হানা কখনোই 
গ্রহণযোগ্য নয় । ওআইসি ফ্রা্সকে তার 
বৈষম্যমূলক নীতিগুলো পর্যালোচনা 
করার আহ্বান জানায় । 

ফ্রাসে বর্তমানে সাড়ে ৬কোটি 
জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম হচ্ছে ৬০ 
লাখ। এর মধ্যে ১০ লাখ হচ্ছে 
অরিজিনাল ফরাসী বংশড্ূত। ফ্রান্সের 
বিভিনন শহরে তিন হাজার মসজিদ 
গড়ে উঠে। পাঁচ শতের বেশি রয়েছে 
শুধু প্যারিস শহরে । প্রায় দুই হাজারের 
অধিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, 
স্কুল ও মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসা 
রয়েছে। ফ্রান্সে ইসলাম বিকাশমান 
ধর্ম। প্রতিনিয়ত মানুষ ইসলামের 
ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে শান্তির 


নিয়ে যায়।' টুইটে ইমরান আরো 
বলেন, “এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, যেসব 


আগে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মুসলমানদের 


সন্ত্রাসী মুসলিম, শ্বেত শ্রেষ্ঠতৃবাদী বা 


অন্বেষায়। টপ বিজনেসম্যনদের মধ্যে 
মুসলমানের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে 
কম নয়। জাতীয়তাবাদী ও 
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ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী ফ্রা্স 
হিজাব নিষিদ্ধ করেছে। রাস্ত্রীয়ভাবে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ 


অর্থনীতি নিশ্চিতভাবে ঝুঁকিতে পড়বে 
নেয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২০ অক্টোবর'২০)। 
কিছুদিন পরপর ফ্রান্সের সাময়িকী 


প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি ফান্স 


“শার্লি এবদো'-তে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


সরকার ৬৮টি মসজিদ ও মাদরাসা বন্ধ 
করে দিয়েছে। আরও অসংখ্য 


কে অবমাননা করে কার্টুন ছাপানোর 
কারণে ফরাসি মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠেছেন । সরকার বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ 


আছে। ফরাসী সরকারের এই আচরণ 
চরম ইসলাম বিদ্বেষের পরিচয় বহন 
করে। ফরাসী জনগণের মাঝে 
ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে 
এমানুয়েল ম্যাক্রর মনে শঙ্কা দেখা 
দিয়েছে বলে রাজনীতি বিশ্লেষকরা 
মনে করেন। 

সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিক্ষুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন 
দেশের মুসলমানরা বিক্ষোভ মিছিল, 
গণজমায়েত, মানববন্ধন করে যাচ্ছে। 
ফরাসি পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে 
মুসলিমরা । এরই মধ্যে কুয়েত, 
জর্ডান, কাতার, তুরস্কসহ কয়েকটি 
দেশ ফরাসি পণ্য বয়কট করতে শুরু 
করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
ফরাসি জনপ্রিয় কোম্পানির তালিকা 
তৈরি করে সেগুলো বর্জনের ডাক দেয়া 
হয়। এই বর্জনের ডাকে ব্যাপক সাড়া 
পড়ে বিশ্বব্যাপী । ইতোমধ্যে বিভিন্ন 
দেশের মার্কেট ও শপিং মল থেকে 
গোটা মুসলিম বিশ্বজুড়ে রয়েছে ফরাসী 
পারফিউম ও প্রসাধন সামগ্রীর বাজার 
ফ্রাস প্রতিবছর আলজিরিয়ায় ১৪০ 
কোটি এবং মরক্কোতে ৭০০ মিলিয়ন 
ইউরোর কৃষিপণ্য রফতানি করে। 
বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও তুরস্কে 
ফ্রান্সের জ্বালানি প্রতিষ্ঠান টোটাল-এর 
পেন্রো ক্যামিক্যাল এবং পেট্রোলিয়াম 


নিষিদ্ধ করেছে। এর আগেও গত 
২০১১ ও ২০১৫ সালে মহানবী (সা.)- 
কে কটাক্ষ করে কার্টুন ছেপেছিল ওই 
পত্রিকা। সে সময় মুসলমানরা 
পত্রিকাটির অফিসে অগ্নি সংযোগ 
করে। বিশ্লেষকদের মতে, ফ্রান্স 
অনুসরণ করছে। তারা রাসুলের 
অবমাননাকে বাক স্বাধীনতা হিসেবে 
দাবি করলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। 
ব্যঙ্গচিত্রকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 
বলছে অপরদিকে মেয়েদের বোরকা 
পরিধানকে নিষিদ্ধ করেছে। এ দ্বিমুখী 
নীতি শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের 
পথে অন্তরায় । 

আল্লাহ না করুন কোন কুলাঙ্গার যদি 
আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.), 
হযরত ঈসা (আ.), হযরত মরিয়ম 
(আ.), তাওরাত ও বাইবেলকে 
উপজীব্য করে বিদ্রপাত্ক ও 
কটাক্ষপূর্ণ কোন চলচ্চিত্র বা ব্যঙগচিত্র 


ব্যাধি যা ব্যক্তির অহংবোধ থেকে তৈরি 
হয় এবং ভালবাসার বদলে হিংসা ও 
ঘৃণা ছড়িয়ে সমাজদেহকে জরাগ্রস্থ 
করে দেয়। অসহিষ্কুতার সংস্কৃতির 
সাথে, হিংসা, বিদ্বেষ, জনপ্রিয়তা ও 
অর্থ-বিত্তের সম্পর্ক জড়িত। পরমতের 
প্রতি অসম্মানের এ ভয়াবহ ব্যাধি 
ধর্মীয় পরিমগ্জলে বিকশিত হচ্ছে। 
উপ্ঘতা ও অসহিষ্কুতার চর্চা বিকশিত 
হওয়ার সুযোগ পেলে মানুষকে 
সামাজিক ও রাষ্ত্রীয় বৈরিতায় বৃত্তবন্দি 
করে ফেলে । পৃথিবী আবাসযোগ্যতা 
হারায়। বিনয়, সৌজন্য ব্যবহার, 
মানবিক আচরণ ও ভ্রাতৃত্বের এঁতিহ্য 
দিয়ে এ ব্যাধিকে নির্মূল করতে হবে 
শত ফুল শতদল ফুটতে দাও। পৃথিবী 
আবাসযোগ্য হোক। 
ইসলাম তার উষালগ্ন থেকেই বৈরী 
শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার । দীনে হকের 
উজ্জ্বল প্রদীপ নির্বাপিত করার বহুমুখী 
প্রয়াস সব সময় লক্ষণীয়। একশ্রেণির 
হীন, পাশবেতর ও অতি নীচু 
মানসিকতাসম্পন্ন লোক সব কালে সব 
যুগে ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের খুঁত 
বের করে বিষোদগার করতে আনন্দ 
পায়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার 
মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি 


তৈরি করে ইউটিউবে ছেড়ে দেয়, 


কটাক্ষ ও বিদ্রুপাত্মক কার্টুন অংকন 


তখন কী হবে অবস্থা? “মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা'-এর থিউরি তখন কোথায় 


তাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ঠ্য। সাম্প্রতিক 
সময়ে আরো দু'টি উপসর্গ যোগ 


গিয়ে দাড়াবে? আমরা অবশ্য অবশ্য এ 
ঘৃণ্য প্রয়াসকে গভীর ভাষায় নিন্দা 


হয়েছে; একটি পবিত্র কুরআনে অগ্নি 
সংযোগ এবং অপরটি মহানবী (সা.)- 


জানাবো, কুশিলবের শাস্তি দাবি 
করবো। ধর্মামাননাকে আমরা 
মহাপাপ বলে বিবেচনা করি। 


পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে। সৌদি 


সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সে 


আরব ও উপসাগরীয় বেশ কয়েকটি 


জাতীয়তাবাদীচেতনা, সম্প্রদায়গত 


দেশে জ্বালানি অনুসন্ধান, উৎপাদন 
এবং পরিশোধনে টোটালের বিশাল 
বিনিয়োগ রয়েছে। ফরাসি পণ্য 
বয়কটের ডাক যদি কড়াকড়িভাবে 
প্রতিপালিত হয় তাহলে ফ্রান্সের 


বিভেদ, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি, দলীয় উগ্ 
দৃষ্টিভজি, বিশ্বজনীন চিন্তার ঘাটতি, 
পরমতের প্রতি অশ্রদ্ধা ক্রমবর্ধমানহারে 


বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলো অসহিষ্কুতার 
অন্যতম কারণ । অসহিষ্টুতা একটি 


কে নিয়ে ব্যাঙ্গাতক সিনেমা তৈরি । এ 
ঘৃণ্য অপরাধের সাথে একশ্রেণির ইহুদী 
ও খিষ্টানরা বিজড়িত। এরা মানবতার 
দুশমন;  মুল্যবোধবিবর্জিত বর্বর 
সন্ত্রাসী । অন্য কোন ধর্ম তাদের টার্গেট 
নয়, টার্গেটে কেবল ইসলাম। এর 
পেছনে ৪টি কারণ স্পষ্ট। প্রথমত 
ইসলাম বিকাশমান ধর্ম । ইসলাম সারা 
পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করছে ক্রমশ; 
এমন কি ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাতিন 
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আমেরিকার বিভিন্ন জনপদ ইসলামের 
আলোকধারায় উডভাসিত হয়ে উঠছে; 
মাথা উচু করে দীড়াচ্ছে চোখে পড়ার 
মত বহু দৃষ্টিনন্দন মসজিদ । ইসলামের 
অগ্রযাত্রায় হতাশ হয়ে ওই চক্রের 
হোতারা বিকৃত মানসিকতার পরিচয় 
দিয়ে সাম্পদায়িকতা উক্ষে দিচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত মিথ্যা, অশালীন ও 
বিদ্রুপাতআ্ক বিষোদগারের আরেকটি 
উদ্দেশ্য হচ্ছে অযুসলমানদের মনে 
ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে 
নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা, যাতে 
তারা এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। 
ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ও আতংক 
(1517717119717) সৃষ্টি করে মুমিনদের 
ইবাদত, কৃষ্টি, জীবনাচার ও দাওয়াতী 
কর্মপ্রয়াসে শৈথিল্য আনা । তৃতীয়ত 
মুসলমানগণ গভীর ঘুমে অচেতন, না 
জাগ্রত অতন্দ্রপ্রহরী তা পরখ করা এবং 
ঈমানী শক্তির প্রচণ্ততাকে যাচাই করা। 
চতুর্থত প্রতিটি ক্রিয়াই সমান ও 
বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে । ইসলাম 
ধর্মাবমাননার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংক্ষুদ্ধ 
মুসলমানগণ দেশে দেশে বিক্ষোভ ও 
সহিংস পন্থার যদি আশ্রয় নেয়, তা 
হলে তাদের দমনের নামে ন্যাটো 
বাহিনী হামলে পড়বে ওইসব দেশে । 
তারপর শুরু হয়ে যাবে জাতীয় সম্পদ 
লুগ্ঠনের তান্ডব। ড়ন্ত্রকারীরা কিন্তু 
একা নয়; এদের পেছনে আছে তাদের 
স্বধ্মী ও সমগোত্রীযদের এক 
শক্তিশালী নেটওয়ার্ক । তাদের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে বিশ্বের বহুল পরিচিত 
ও গুগলের মত সার্চ ইঞ্জিন। 

ধর্ম ও ধমীয়ি ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপহাস ও 
কটাক্ষ করার জন্য “মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা (15769707 টঃ 
1757725579)-র বুলিকে ঢাল হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে 
না। আমরা মনে করি মত প্রকাশের 
স্বাধীনতারও সুনির্দিষ্ট শর্ত ও নীতিমালা 


থাকা চাই । “মত প্রকাশের স্বাধীনতা'- 


বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সমাজবদ্ধ 


র নামে অন্য ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকের 


জাতিগোষ্ঠীর (7721 5০৫4)) মধ্যে 


প্রতি ঘৃণার আগুন ছড়ানো অব্যাহত 


সম্প্রীতি, সহিষ্কতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ 


থাকলে চলমান আন্তঃধর্ম সংলাপ 
(17/০1/7771) প্রক্রিয়া 
বাধাগ্রস্থ হবে এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ । 
হিংসা হিংসা ঢেকে আনে; বিদ্বেষ 
শত্রুর সংখ্যা বাড়ায়। আমাদের ভুলে 
গেলে চলবে না যে, নিবর্তন, চক্রান্ত, 
উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণ, ধর্মাবমাননা, 
মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি কারণে 
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠে। ইসলাম ধর্মকে হেয় করার 
কাজে চক্রান্তকারীদের আস্কারা দেয়ার 
পরিণতি আগামীতে বুমেরাং হতে 
পারে। 

চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা 
সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব স্বাধীনতা 
ব্যক্তির সহজাত অধিকার । 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য 
ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিতের প্রতি অসম্মান 
ও বিষোদগার নয়। পৃথিবীর ৭০০ 
কোটি মানুষের রাজনৈতিক বা ধমীয়ি 
মতাদর্শ এক নয়। নিজ নিজ ধর্মের 
প্রচার ও যৌক্তিকতা ভিন্ন মতালম্বীদের 
নিকট তুলে ধরতে কোন দোষ নেই। 
যৌক্তিক ও বাস্তব মনে না হলে সে 
মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার 
সবার আছে। তবে অপরের লালিত 
বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত 
করার হীন প্রচেষ্টা অপরাধ আরো 


সহাবস্থান নিশ্চিত করতে অবিলম্ষে 
ধর্মাবমাননার সব পথ বন্ধ করতে 
হবে। অন্যথায় র পরিবেশ 
বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং আইন তার 
নিজস্ব গতিতে চলতে পারবে না। 
আমরা এ ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ, 
খিস্টান, শিখ ও জৈন ধর্মের সচেতন 
মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান 
জানাই। একে অপরের ধর্মানুভূতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিশ্বশান্তির 
পূর্বশর্ত । 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ফ্রান্স শতশত বছর 
তোলে । সং্বাম ও লড়াইয়ে মাধ্যমে 
বহুদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও চুক্তির 
মাধ্যমে তাদের সম্পদ লুষ্ঠন অব্যাহত 
রেখেছে ফ্রাস। ফ্রান্সের নেতাদের মধ্যে 
সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ও ত্রুসেডের 
প্রতিশোধস্পৃহার প্রাবল্য লক্ষ্যণীয় 
ইসলাম বিদ্বেষ ও নবী অবমাননার পথ 
থেকে ফ্রাসকে ফিরে আসতে হবে 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ব্যঙগচিত্র 
প্রদর্শন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য অব্যাহত 
রাখলে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, রাষ্ত্রীয় 
সংহতি ও বিশ্ববাণিজ্য ব্যাহত হবে 
৬০ লাখ নাগরিকের ধর্ম, কৃষ্টি ও 
তাদের নবীর প্রতি ক্রমাগত 
বিষোদগার ফ্রান্সের অগ্রযাত্রাকে 
বাধাগ্রস্ত করবে। মহানবী (সা.)-এর 
অসম্মান মুসলমানরা বরদাশত করে 
না। ২০১৫ সালে তার কার্টুন প্রকাশের 


বিশেষভাবে বলতে গেলে তা সন্ত্রাস। 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে এ 
ধরনের অপচেষ্টা মৌলিক মানবীয় 
মূল্যবোধের পরিপন্থী । 

গোটা পৃথিবীর ৭৫০ কোটি মানুষ 


পর ফরাসি ব্যঙ্গ-পত্রিকা শার্লি এবদোর 
১২ জন স্টাফ এক হামলায় মারা 
গিয়েছিল। ইউরোপের মাটিতে ইসলাম 
ও মুসলমানের শিকড় গভীরে । সাথে 
আছে পৃথিবীর ২শ* কোটি মুসলমান । 
সুতরাং ফ্রান্সের লাগাম টেনে ধরার 


এটা অসম্ভব। নানা ধর্মের মানুষের 


দায়িত পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের । 


(7511219%5 701/75%)) পারস্পরিক 


বিশ্ববাজনীতির বিশ্লেষকদের এটাই 


শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই পৃথিবীর বৈচিত্র্য । 


অভিমত । 
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১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় 
দিবস। জাতি প্রতি বছর যথাযোগ্য 
মর্যাদায় দিবসটি পালন করে। 
আমাদের জাতীয় জীবনে দিবসটির 
তাৎপর্য অপরিসীম । ১৯৭১ সালের ১৬ 


পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 
ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাই 
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তৎকালীন 
সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের নিকট 


ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর 
জাতি বিজয় অর্জন করেছিল। পাক 
হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য 
এই দিন বাংলাদেশ ও ভারতীয় যৌথ 


ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা গ্রহণ 
শাসন জারি করেন এবং শীঘ্বই দেশে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার 


কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল । 
যার ফলে বিশ্বের বুকে জন্ম নিল 
স্বাধীন-সার্বভোম রাষ্ট্র বাংলাদেশ । 
বাঙালি জাতির দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম, 
ত্যাগ-তিতিক্ষা এই দিন সফল ও 


প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ সালের 
ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ 


বিজয় 
দিবসের 
তাৎপর্য 


মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম 


বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ইয়াহিয়া খান 
১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় 
পরিষদের অধিবেশন আহ্বান 
করলেন। 

কিন্ত জুলফিকার ভূত্টো ঘোষণা দিলেন 
যে, তার দল জাতীয় পরিষদের 
অধিবেশনে যোগদান করবে না। তিনি 
আরও বললেন যে, তিনি ছয় দফা 
মানেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান বললেন যে, ছয় দফার পক্ষে 
জনগণ রায় দিয়েছে, কাজেই ছয় 


নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে 
আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী 
হয় এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 


দফার ভিত্তিতেই পাকিস্তানের 
শাসনতন্ত্র রচিত হবে। ভুট্টোর 
পরামর্শে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ এক 


সার্থক হয়েছিল। বাঙালি জাতি দীর্ঘ 
২৫ বছরের শোষণ-নিপীড়ন থেকে 
চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিল । 

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস 


জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পাকিস্তান 
পিপলস পার্টি বা পিপিপি । ভুট্টো ও 
ইয়াহিয়া বাঙালিদের বিরুদ্ধে আবারও 
ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন । ইয়াহিয়া খান 


অনেক দীর্ঘ, যা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে 


ভুট্টোর পরামর্শে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 


আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমি 


আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর 


ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন 
স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই 
ঘোষণায় পূর্বপাকিস্তানে আগুন জলে 
উঠল। হাজার হাজার মানুষ লাঠি- 
আসল। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ 


এই নিবন্ধে অতিসংক্ষেপে স্বাধীনতা 
যুদ্ধ নিয়ে আলোকপাত করছি। ১৯৬৯ 
সালে স্বেরাচারী আইয়ুব সরকারের 
বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান 
বাংলাদেশে) যে গণআন্দোলন শুরু 


করতে গড়িমসি করতে থাকেন। 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 


আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং ২ ও ৩ 
মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান 


প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবিলম্বে 


করলেন। জনগণস্বত  ক্ফূর্তভাবে 


জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার 


হরতাল পালন করে এবং রাস্তায় 


জন্য আহ্বান জানালেন। অবশেষে 


বিক্ষোভ মিছিল করে। সেনাবাহিনীর 
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সাথে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার 
সংঘর্ষ বাধে। এসব সংঘর্ষে 


আলোচনায় কোন ফল হয়নি, বরং 
কোনো প্রকার মিমাংসা ছাড়াই 


সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুলোক হতাহত 


আলোচনা শেষ হয়। আলোচনা ও 


হয়। ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলির 


অসহযোগ আন্দোলন একসাথেই 


প্রতিবাদে ৬ মার্চ পর্যন্ত হরতাল বর্ধিত 
করা হয়। হরতালে সারা দেশ অচল 
হয়ে পড়ে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স 
ময়দানে বঙ্গবন্ধু বিশাল জনসমাবেশে 
ভাষণ দেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু 


চলছিল। অপরদিকে বিমানে ও 
জাহাজে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
পূর্বপাকিস্তানে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র 
আসছিল । অবশেষে ইয়াহিয়াখান ২৫ 
মার্চ রাতে পাকসেনাদের বাঙালি 


জনগণকে স্বাধীন তাসং্্রামের জন্য 


নিধনের নির্দেশে দিয়ে গোপনে 


প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন 


পাকিস্তানে চলে যান। পাকসেনারা 


“এবারের সং্্রাম আমাদের মুক্তির 
সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের 
স্বাধীনতার সংগ্রাম ।' পূর্বপাকিস্তানের 


রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ল । প্রথমেই তারা ঢাক 
শহরে আক্রমণ শুর করল এবং হাজার 


তুমুল আন্দোলনে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট 


হাজার নিরম্্ব বাঙালিকে গুলি করে 


ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ বেতার ভাষণে 


হত্যা করতে লাগল । গভীর রাতে 


স্থগিতকৃত জাতীয় পরিষদের 


পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। 


অধিবেশন ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে বলে 


গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু 


জানান। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চে আহুত 


ংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাঙালিরা স্বাধীনতা 


যাগদানের ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত 
আরোপ করেন। শর্তপ্তলোহল: 
সামরিক আইন তুলে নেওয়া, 
নেওয়া, সেনাবাহিনী কর্তৃক 
হত্যাকান্ডের তদন্ত করা এবং জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা। তাহলে তিনি ও তার 
দলের সদস্যরা জাতীয় সংসদের 
অধিবেশনে যোগদান করবেন বলে 
তিনি ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ 
নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য ১৫ 
মার্চ ঢাকায় আসলেন । ১৬ মার্চ থেকে 
মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হল। 
ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে ভুট্টোও ঢাকায় 
এসে আলোচনায় শরীক হন। ভুট্টো ও 
আলোচনায় বসলেন, কিন্তু এসব 


যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ল। বাঙালি 
সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার এবং 
পুলিশ পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তুলল। শুরু হল 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতাযুদ্ধ। 
ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধে সার্বিকভাবে 
সাহায্য করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ 
মে কুষ্টিয়ার বদ্যনাথ তলায় 
(মুজিবনগরে) আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ 
মিলিত হয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার 
গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন 
আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করা হল। 
বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল 
ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করা হয়। 
বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি 
ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক 
নিয়োগ করা হল। পূর্বেই বলা হয়েছে, 


ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে 
সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিল। ভারত 
মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ 
দিয়েছিল। দেশের তরুণ ও যুবকরা 
দলে দলে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে 
লাগল। এছাড়াও ভারত এককোটি 
শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল । দীর্ঘ নয় 
মাস ধরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল 
এই নয় মাস বাংলাদেশে বহু রক্ত 
ঝরেছিল। পাক হানাদার বাহিনী 
নির্বিচারে নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা 
করেছিল এবং গ্রামের পর গ্রাম 
অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল 
স্বাধীনতাযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ 
হয়েছিল এবং হাজার হাজার মা- 
বোনের ইজ্জত-সম্রম নষ্ট হয়েছিল। 

ংলার দামাল ছেলে বীর 
মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে পাক 
হানাদার বাহিনী ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে 
পড়ে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমাদের 


মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণে 


পাকহানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে 
পড়ে । তখন তারা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে 
শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর 
পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্য ঢাকার 
রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী এবং 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথকমান্ডের 
নিকট আত্মসমর্পণ করে। দেশ 
শত্রুমুক্ত হল এবং বিশ্বের বুকে স্বাধীন- 
সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল । 
১৬ ডিসেম্র আমাদের গৌরবের দিন, 
আনন্দেরদিন, এই দিনকে আমরা 
আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব । 


লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


নভেম্বর-ডিসেম্র'২০ ______। আত্তার্তহীদ ৮ 
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বর্তমান সময়ে ধর্ষণ একটি মহামারির 
রূপ লাভ করেছে। চোখ খুললেই শুধু 
ধর্ষণের খবর । দুদ্ধপোষ্য শিশু থেকে 


ডা. মো. মাহবুবুল হাসান রনি 


কান ধরে উঠবস করিয়ে অথবা 
দুয়েকটি শাড়ি বা হাজার পাচেক টাকা 
ধর্ষিতার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধর্ষিতার 


হয় ধর্ষকদেরকে। তারপর তৃতীয় 
পক্ষটি এখান থেকেই নাই হয়ে যাবে, 
ইস্যুও চাপা পড়ে যাবে। আর আইনী 


অশীতিপর বৃদ্ধা মহিলা কেউই বাদ 
যাচ্ছেন না হায়েনাদের নৃশংস থাবা 


জন্য ন্যায়বিচার(1) নিশ্চিত করেছে 
ম্যানেজকারী মহল। কোনো 


থেকে । কখনো আমার আপনার আপন 


রাজনৈতক দলের ছত্রছায়ায় 


লড়াই চলতে থাকবে ধর্ষক ও ধর্ষিতার 
মাঝে । তারপর ঘটনা সত্য হওয়ার 
পরেও সাক্ষ্য প্রমাণ দুর্বল হওয়ার 


মা বোন মেয়ে এই থাবার শিকার হবে 


ক্রমাগতভাবে অন্যায় অপরাধ করতে 


না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু 


থাকাবস্থায় যদি কোনো অপরাধ 


এর বিপরীতে ধর্ষকদের বিচারের কথা 
বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, 


ভাইরাল হয়ে পড়ে তখন শুধু 
বহিষ্কারই করা হয়। কিন্তু এই 


বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষক শাস্তির 
আওতা থেকে বেঁচে যায়। বিবিসি তে 


বহিষ্কার শুধু তখনই করা হয় যখন 
দুর্ঘন্ধটা খুব বেশি হয়ে যায়। 


প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছিল যে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৮ 
সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শুধুমাত্র ৬ টি 
জেলায় ৪৩৭২ টি মামলা করা হয়েছে 
ধর্ষণের কিন্ত এর বিপরীতে সাজা 
হয়েছে মাত্র ৫ জনের। যদি শুধু ৬টি 


অপরদিকে কোনো ক্যাম্পাসে বা 


কারণে অপরাধী সঠিক সাজা পাবে না 
এবং ধর্ষক কর্তৃক শারীরিকভাবে 
ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর প্রতিটি 
ঘাটে ঘাটে ধর্ষিতা নারীকে 
মানসিকভাবে ধর্ষণের শিকার হতে 
হয়। এভাবে চলে যায় বছরের পর 
বছর। এক পর্যায়ে হয়তোবা তিনিও 


কোনো এলকায় ভিন্ন মতের রাজনীতি 


হাল ছেড়ে দেন আর আল্লাহর কাছে 


করার কারণে ভিন্ন মতের মানুষকে 
প্রকাশ্যে গোপনে শায়েস্তা করার 
পদ্ধতির কথা তো সবারই জানা । কেউ 


বিচার দিয়ে দেন। 
আমি অবশ্যই এ ধরনের ঘটনার তীব্র 
নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই । অবশ্যই 


কি কখনো শুনেছেন যে, নিজের দলের 


জেলাতেই ৪৩৭২ টি মামলা হয়ে 
থাকে তাহলে এই সময়ে সারা দেশে 
কি পরিমাণ মামলা হয়েছে সেটি খুব 
সহজেই অনুমেয় । 


কেউ ধর্ষণ করার কারণে ধর্ষণকারীকে 


আমি ধর্ষকদের শাস্তি দাবি করি । কিন্ত 
যখন আমি শাস্তি দাবি করব তখন 


একটু শায়েস্তা করা হয়েছেঃ? আমি 
এমনিতেই প্রশ্নটি করলাম। আর এ 
ধরনের মন মানসিকতা থেকে আমার 


কোনো জায়গায় ধর্ষণের অপরাধ 
সংঘটিত হওয়ার পর প্রথম যে 
পদক্ষেপটি নেওয়া হয় সেটি হলো 
ম্যানেজ করা । স্থানীয় রাজনৈতিক বা 


আমি নিজের কাছেই নিজে একটি 


প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে কার কাছে 
শাস্তি দাবি করব? আদালতের কাছে? 


দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী 
সমর্থকই মুক্ত নয় । 


কিন্তু আমার আপনার এই দাবির 
কতটুকু যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা 


একটি ধর্ষণ যখন সংগঠিত হয় 
সেখানে মুলত দুটি পক্ষ থাকে অর্থাৎ 


অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী 
মহলের একটি ছত্রছায়ায় বিষয়টি যখন 
ম্যানেজের মাধ্যমে সমাধান হয়ে যায়, 
সেই সমাধানের কেবলমাত্র একটি 


আছে আদালতের কাছে? উত্তর হলো 
কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই। 


ধর্ষণকারী ও ধর্ষিতা । কিন্তু ঘটনাটি 
যদি কোনো কারণে ভাইরাল হয়ে যায় 
তাহলে তৃতীয় একটি পক্ষ তৈরি হয় 
যারা ধর্ষিতার জন্য ন্যায়বিচার দাবি 


অর্থই হয় যে, ধর্ষিতা নারী ন্যায়বিচার 


করে প্রতিবাদ করে থাকেন। কিন্ত 


পায় না এবং ধর্ষক খুব সহজেই পার 


তাদের দৌড়ই বা কতদূর? তারা শুধু 


আমাদের দেশে ধর্ষণের শাস্তির জন্য 
আলাদাভাবে কোনো আইন নেই বরং 
নারী ও শিশু নির্যাতনের আইনের 
একটি ধারায় ধর্ষণ বা গণধর্ষণের শাস্তি 
মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
প্রদানের ব্যবস্থা কথা বলা হয়েছে। 


পেয়ে যায়। কয়েক বছর আগে কিছু 
খবরে পরেছিলাম যে, শুধুমাত্র ধর্ষককে 


প্রতিবাদ করতে পারেন। পরিস্থিতি 


কিন্ত এই আইনের মাধ্যমে একজন 


সামলে নিতে খুব দ্রুতই গ্রেপ্তার করা 


ধর্ষিতা কোনোভাবেই সঠিক ন্যায়বিচার 
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পেতে পারেন না কারণ বিজ্ঞ 
আইনজীবীরা বলেন যে, এ আইনে 


অনেকেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 


রাখা আনন্দ কাজ করে ইসলাম বিদ্বেষী 


হলো যে, আমরা সহজেই অভিযোগের 


ও 


এত ফীাক-ফোকর আছে যে, বিচারের 


নারীবাদীদের মনে কারণ তারা এখন 


তীর অন্যের দিকে নিক্ষেপ করি। 


দীর্ঘসূত্রতার পাশাপাশি ধর্ষক শক্তিশালী 


যেমন কেউ কেউ বলেন যে, 


হলে ধর্ষিতাকে চরিত্রহীনা প্রমাণ করার 
সুযোগ রয়েছে। তাই এই আইনের 


নারীবাদীরা এখন কোথায় পালিয়েছে 
তাদের কোনো পদক্ষেপ নেই কেন? 


বোরকার বিরুদ্ধে বলতে পারবে। 
অথব তাদেরকে ধর্ষণের ইসলামি শাস্তি 
মৃত্যুদণ্ডের কথা বলেন তখন বলবে 
যাহ কি অসভ্য, বর্বর । 


মাধ্যমে ধর্ষিতা ন্যায়বিচার পাওয়ার 
আশা করাটাই চরম ভুল । 

ধর্ষণের প্রত্যেকটি ঘটনাই নৃশংস। 
কারণ কোনো নারীই ধর্ষিত হতে চায় 
না এবং কোনো ধর্ষকই নারীকে ছাড় 
দিতে চায় না। তাই ঘটে নৃশংসতা । 
ভাইরাল হওয়া কিছু ভিডিও নৃশংসতার 
নমুনামাত্র। তাই এ ধরনের প্রত্যেকটি 
ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি চাই সেটি 
ভাইরাল হোক বা না হোক। এজন্য 
আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে 
বিশেষ ধর্ষণ আইন প্রণয়ন করা 
সময়ের দাবি হয়ে দাড়িয়েছে যেখানে 
সর্বোচ্চ তিন মাস সময়ের মধ্যে 
ধর্ষককে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় নিয়ে 
আসতে হবে। যেখানে ধর্ষিতা নারীর 
নিরাপত্তার কথা এবং সেই সাথে 
সাক্ষ্যপ্রমাণের সাথে সংশ্লিষ্টদের 
নিরাপত্তার কথাও আইনে উল্লেখ 
থাকবে । 

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা 
অনেক কষ্ট স্বীকার করে অপরাধিকে 
গ্রেপ্তার করেন এটি নিসন্দেহে 
প্রশসংনীয়। কিন্তু মামলা চলাকালীন 
সময়ে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন এবং 
অন্যান্য বিভিনন পদক্ষেপের ওপর 
নির্যাতিত নারীর ন্যায় বিচার পাওয়াটা 
নির্ভর করে। তাই তাদের প্রতি আহ্বান 
থাকবে যেভাবে নির্ভয়ে অপরাধীদেরকে 
গ্রেপ্তার করেছেন ঠিক তেমনিভাবে 
তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করার সময় দয়া 


তাদের কোনো পদক্ষেপ নেই কেন 
সেই প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে । কিন্তু 


অনেক নারীবাদীদেরকেই বলতে 
শুনেছি যে, ইসলামে ধর্ষণ প্রমাণ 


কার্ধকরভাবে যারা ইসলামি মন 


করতে হলে চারজন সাক্ষী নিয়ে 


মানসিকতাকে লালন করেন তারা কি 


আসতে হবে। তাই কোনো নারী যখন 


নিজেদেরকে কখনো এই প্রশ্ন করেছেন 
দাড়ানোর জন্য আমাদের কি কোনো 


ধর্ষিত হবে তখন কি সে চারজন সাক্ষী 
ডাক দিয়ে নিয়ে আসবে নাকি? অথচ 
তারা জানেই না যে, ইসলামে 


সুস্পষ্ট শাখা রয়েছে যেখানে নির্যাতিত 


ব্যাভিচারের অপরাধ প্রমাণের জন্য 


নারীরা সহায়তা পাবে? আমরা 
সাধারণত তাদের পাশে থাকি, 


চারজন সাক্ষী লাগে । ধর্ষণের অপরাধ 
প্রমাণের জন্য নয়। আর বর্তমানে তো 


আন্দোলনে সংগ্রামে থাকি আসামী 


আমরা এমন এক সমাজের দিকে 


গ্েকতার হওয়া পর্যন্ত, ন্যায়বিচার 


ধাবিত হচ্ছি যেখানে ব্যাভিচারকে 


নশ্চিত হওয়া পর্যন্ত নয়। অথচ 


অপরাধ হিসেবে গণ্য করার 


ন্যায়বিচার নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তাদের 


মানসিকতা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে, নাম 


সহায়তা করা করা দরকার । এজন্য কি 


দেওয়া হচ্ছে লিভিং রিলেশনশীপ বা 


করা যেতে পারে সেটি ভাবনা চিন্তা 


লিভ টুগেদার ইত্যাদি। অথচ এটি 


করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এখনই 
সময়। 
যখনই কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং 
সেই ঘটনার সাথে সরকারদলীয় লোক 


একটি অপরাধ । বর্তমান সময়ের 
নাটক সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, শর্ট 
ফিল্ম তথা ইলেকট্রনিক ও সোসাল 
মিডিয়ায় নারীদেরকে একটি ভোগ্যপণ্য 


জড়িত থাকে তখন বাংলাদেশেল 
তথাকথিত নারীবাদী ও সুশিলরা 


হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। নারীকে 
ভোগ্যপণ্য ও যৌনতার কেন্দ্রবিন্দু 


গুহাবাসী হয়ে যায়। তারা কারণ 


হিসেবে দেখিয়ে সেখানে তাকে 


খুজতে থাকে কেন ধর্ষণ হলো? তারা 


ভোগের কৌশল শিখানো হয় মানুষের 


রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাব 


অবচেতন মনে। শয়নে স্বপনে 


খুজতে চেষ্টা করে না বরং তারা 


মানুষকে এমন সব কিছুর দিকে 


ধর্ষণের পেছনে ইসলামি মৌলবাদ 
খোজার চেষ্টা করে। এক একটি 


মানুষকে ধাবিত করা হচ্ছে যে, নারীর 
প্রতি সম্মানের জায়গা ধরে রাখতে 


ধর্ষণের ঘটনা যেন নারীদেরকে পর্দার 


পারে না তারা । একজন গার্লফ্রেন্ড বা 


ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসার 
অস্ত্র তাদের কাছে!বোরকা পড়া নারী 
ধর্ষিত হয়েছে তাই বোরকা পড়ে কি 


করে কোনোভাবেই যেন প্রভাবিত না 
হোন কেননা আপনার একটি সঠিক ও 


লাভ? শিশু ধর্ষিত হয়েছে তাই ধর্মীয় 
পোশাক পড়ে কি হবে ইত্যাদি 


সত্য প্রতিবেদন নির্যাতিত নিপীড়িত 


প্রশ্নরবানে জর্জরিত করতে চায় 


মা-বোনকে একটু হলেও শান্তনা দিতে 
সক্ষম । 


বোরাখা পড়া নারী কিংবা শিশু যখন 
ধর্ষিত হয় তখন একটি বুকে চেপে 


প্রেমিকা হিসেবে মেয়েদেরকে ট্রিট করা 
শেখানো হচ্ছে, যেগুলো মানুষের 
অবচেতন মনে এক গভীর প্রভাব 
ফেলছে যা অস্বীকার করার কোনো 
উপায়ই নেই। অবৈধ প্রেম ও 
নারীভোগের মানসিকতা তৈরি করা 
এযেন এক নতুন ধর্ম তৈরি হয়েছে 
মিডিয়াতে । 
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ইসলামে ধর্ষণ প্রমাণিত হলে শাস্তি 
হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। 
নবীজী (সা.)-এর সময়ে এক নারী 


না পারে তাহলে তাকে ৮০ টি 


বর্তমান সময়ে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য 


বেত্রাঘাত কর এবং কখনো তার সাক্ষ্য 
গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আন-নুর: ৪) 


করা যাচ্ছে যে, আমরা অপরাধীকে 
সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল করছি, 


সাহাবী ইবাদাত করার জন্য বের 
হয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক লোক 
তাকে ধর্ষণ করল এবং তারপর চলে 
গেল। সেই মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.) 
এর দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ 
করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ধর্ষককে 
গ্রেফতার করে নিয়ে আসার পর সে 
অপরাধ স্বীকার করে। নবীজি (সা.) 
তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন । (সুনানে 
আবু দাউদ: ৪৩৭৯) 

যদি কোন পুরুষ জোর করে কোন 
নারীকে যিনা করে অর্থাৎ তাকে ধর্ষণ 
করে তাহলে এক্ষেত্রে নারীকে কোন 
প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয় না। এটাই 
ইসলামের বিধান। অপরদিকে 
ধর্ষণকারীর 


ইসলামে নারীর ওপর যিনার অপবাদ 
আরোপকারীর প্রতি এই কঠোর শাস্তি 
বিধান ইসলামে নারীর মর্ধাদারই 
পরিচায়ক । অপরদিকে নারীর সন্্রমের 
ওপর অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিকে 
সমাজে ও দেশের কাছে এতই নগণ্য 
ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে জীবনে 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 
আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক ইসলামি 
রা্ট্রেই এই বিধান চালু আছে। কিন্তু 
ইসলামের এতসব সুস্পষ্ট বিধান 
বিদ্যমান থাকার পরও কিছু লোকেরা 
যে শুধুমাত্র ইসলামের সমালোচনা 
করার জন্যই ইসলামের সমালোচনা 
করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এদের জন্যই বোধহয় আল্লাহ পবিত্র 


কুরআনের এই আয়াত নাজিল 


করে (ধর্ষণ করে) 


করেছেন, “তারা মুক, বধির ও অন্ধ, 


তাহলে সে নারী কুমারি হোক বা না 
হোক যদি সে স্বাধীনা নারী হয় তাহলে 
ধর্ষণকারী ধর্ষিত নারীকে মোহর প্রদান 
করবে। যদি নারী দাসী হয় তাহলে 
তাহলে ধর্ষণকারীকে যিনার দ্বারা 
দাসীর যে মূল্য কম হয়েছে তা আদায় 
করতে হবে । ব্যভিচারের শাস্তিও (হদ) 
ধর্ষণকারীর ওপর আরোপ হইবে এবং 
ধর্ষিতা স্ত্রীলোককে কোনরূপ শাস্তি 
প্রদান করা হবে না।” মুয়াতায়ে ইমাম 
মালিক: ১৪) 

আবার কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীর 
চরিত্রের ওপর অপবাদ আরোপ করে 
এবং সে তা প্রমাণিত করতে না পারে 
তবে আল্লাহ নারীর আত্মসম্মানের 
ওপর এরূপ আঘাতকারীর জন্য সুস্পষ্ট 
শান্তির বিধান আরোপ করেছেন। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

“যদি কেউ কোন সতী-সাধবী নারীর 
ওপর অপবাদ আরোপ করে এবং 


তারা সঠিক পথের দিকে প্রত্যাবর্তিত 
হবে না ।” (সুরা আল-বাকারা: ১৮) 

নারীর নিরাপত্তায় ইসলাম যে সুস্পষ্ট 
দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেটিই একমাত্র 
পথ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ টিকিয়ে রাখার 
জন্য। ইসলাম মানবিক প্রয়োজনকে 
অস্বীকার করে না বরং নিয়ন্ত্রণ করে। 
এদেশে নারী পুরুষ যদি নিজেদের 
দৃষ্টিকে হেফাজত করে চলে, উভয়ে 
যদি ধর্মীয় শালীন পোশাক পরিধান 
করে, যদি ধর্ষণ ও ব্যাভিচারের কঠোর 


অশ্লীলতার প্রচার বন্ধ করা হয়, যদি 
শাস্তি প্রদানে আদল ও ইনসাফ বজায় 
থাকে তাহলে হলফ করে বলা যাবে 
যে, এই দেশে নারীদের নিরাপত্তা 


চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে 


অবশ্যই নিশ্চিত হবে । 


নির্যাতনের শিকারকে নয়। এটাই 
হওয়া উচিত কেননা নির্যাতিত হওয়া 
কোনোভাবেই অপরাধ নয় অপরদিকে 
নির্যাতনকারী হওয়াটাই অপরাধ । 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুব জরুরি হয়ে 
দাড়িয়েছে যে, 
১. আমাদের দেশের মধ্যে বিশেষ ধর্ষণ 
আইন প্রণয়ন করা হবে যেখানে ৩ 
মাসের মধ্যেই ধর্ষণকারীর শাস্তি 
প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে। 
২. সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নারী 
বান্ধব করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যেখানে নারী মাসনিকভাবে ধর্ষিত 
হবে না বারবার । 
৩.আসামী গ্রেফতারের পর যেহেতু 
আইনী প্রক্রিয়া সঠিকভাবে 
শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা 
যাবে না তাই ধর্ষিতাকে ন্যায়বিচার 
প্রদানের জন্য আইনী সহায়তা 
প্রদানের এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা সৃষ্টি 


করার ব্যাপারে ইসলামি 
সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে 
হবে। 


৪. নির্যাতনের শিকার নারীকে বা তার 
ছবিকে যেন কোনোভাবেই 
সামাজিক মিডিয়ায় 
অসম্মানজনকভাবে হাইলাইট করা 
না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে 
হবে। 

৫. হালকাভাবে ম্যানেজ করার সংস্কৃতি 
থেকে বেরিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা 
করতে হবে । 


৬. আপনার মেয়ে শিক্ষক বা কোনো 


শিকার হচ্ছে না এ ব্যাপারে খুব 
সচেতন থাকতে হবে। 

৭. সন্তানকে উপযুক্ত ইসলামি শিক্ষা 
প্রদান করতে হবে যেন তার মধ্যে 
তাকওয়া গড়ে উঠে। 
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বিয়ে করা স্ত্রী ছাড়া কারও সঙ্গে কোনো 


ধরনের যৌনসম্পর্ক স্থাপন করাকে 
ইসলাম কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছে 
এবং এটিকে একটি জঘণ্য পাপ 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শুধু 
ইসলাম নয়; কোনো ধর্মেই ব্যভিচারের 
শিক্ষা নেই। ইসলাম ব্যভিচারকে 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ এবং হারাম 
আখ্যায়িত করেছে। বহু অন্যায় 
কাজের দ্বার খুলে দেয় এটি । এজন্য 
এর কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে 
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 
“আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না, 
নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও মন্দ কাজ যা 
আরও অন্যায় কাজের পথ প্রদর্শক ।' 
(সূরা আল-ইসরা: ৩২) 

ব্যভিচার করবে না।' 

ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের 
প্রত্যেককে ১০০ কশাঘাত কর। 
আল্লাহর বিধান কার্ষকরকরণে তাদের 
প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেগ 
না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। 
মুসলমানের একটি দল যেন তাদের 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।” (সূরা আন-নূর: ২) 

এটা হলো অবিবাহিতদের ব্যভিচারের 
শাস্তি। আর বিবাহিতদের ব্যভিচারের 
শাস্তি প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, 
“অবিবাহিতের ক্ষেত্রে শাস্তি ১০০ 


ধর্ষণের ভয়াবহতা 
ও শাস্তি 


নূর মুহাম্মদ রাহমানী 


বেত্রাঘাত এবং 


অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে । 


এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর 
বিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে ১০০ 
বেত্রাঘাত ও রজম পা পাথর মেরে 
মৃত্যুদণ্ড ।' (সহীহ মুসলিম: ৪৫১১) 

যিনা-ব্যভিচার সুস্পষ্ট হারাম ও 
নিন্দনীয় অপরাধ । আর ধর্ষণ তো 


এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাপ্তুনা 
আর পরকালে তাদের রয়েছে কঠোর 
শাস্তি ।' (সূরা আল-মায়িদা: ৩৩) 

আর যদি ধর্ষণের কারণে হত্যাজনিত 
অপরাধ সংঘটিত হয় কিংবা ধর্ষণের 
শিকার কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে 


আরও মারাত্বক । এ কেবল যৌন 
নির্যাতনই নয়; বৃহত্তর সামাজিক 


তবে ঘাতকের একমাত্র শাস্তি হবে 
মৃত্যুদণ্ড । 


অন্যায়ের বহিঃপ্রকাশ । দেশ ও জাতির 


জন্য কলঙ্ক। অনৈতিকতা ও 
পাশবিকতার চুড়ান্ত পর্যায় । 
ধর্ষণের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় 


অবধারিতভাবে সংঘটিত হয়। এক. 
ব্যভিচার । দুই. বলপ্রয়োগ বা ভীতি 
প্রদর্শন । প্রথমটির জন্য পূর্বোক্ত শাস্তি 
বরাদ্দ। পরেরটির জন্য ইসলামি 


জোরপূর্বক যদি ধর্ষণ করা হয় তাহলে 
যার ওপর জোর করা হবে তার ওপর 
কোনো শাস্তি আসবে না, শাস্তি আসবে 
শুধু জোরকারীর ওপর । রাসূল (সা.) 
এর যুগে এক নারীর সাথে জোরপূর্বক 
যিনা করা হয়। রাসূল (সা.) ওই 
মহিলার ওপর হৃদ তথা যিনার শাস্তি 
প্রয়োগ করেননি । যে জোরপূর্বক যিনা 


আইনজ্ঞের এক অংশ বলে, 
“মুহারাবা*র শাস্তি হবে। মুহারাবা 


করেছে তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ 
করেছেন ।” (সুনানে তিরমিযী: ১৪৫৩) 


হলো, পথে কিংবা অন্য কোথাও অস্ত্র 


অন্য বর্ণনায় আছে, “সরকারি 


দেখিয়ে বা অস্ত্র ছাড়া ভীতি প্রদর্শন 
করে ডাকাতি করা। এতে কেবল 
সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে, 
আবার কেবল হত্যা করা হতে পারে। 
আবার উভয়টিই হতে পারে । 

মুহারাবার শাস্তি ঘোষণা করতে গিয়ে 


মালিকানাধীন এক গোলাম গণিমতের 
পঞ্চমাংশে পাওয়া এক দাসীর সাথে 
জোড় করে ব্যভিচার (ধর্ষণ) করে। 
এতে তার কুমারিতৃ নষ্ট হয়ে যায়। 
হযরত ওমর (রাযি.) ওই গোলামকে 
কশাঘাত করেন এবং নির্বাসন দেন। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা আল্লাহ 


কিন্তু দাসীটিকে সে বাধ্য করেছিল বলে 


ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট 
হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, 
তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে 
চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ 
বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে 


তাকে কশাঘাত করেননি ।' (সহীহ আল- 


বুখারী) 

তাছাড়া নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার 
উম্মতের ভুলবশত করা অপরাধ, ভুলে 
যাওয়া কাজ ও বল প্রয়োগকৃত বিষয় 
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ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (সুনানে ইবনে 
মাজাহ: ২০৪৫) 

আর অবশ্যই ধর্ষিতা নারীকে প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতে হবে। ভয় পেলে চলবে 
না। প্রতিরোধ করতে গিয়ে ধর্ষিতা 
নারী মারা গেলে শহীদের মর্যাদা 
পাবে। হযরত সাইদ ইবনে যায়েদ 
(রাষি.) বলেন, “আমি রাসুল (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি, সম্পদ রক্ষা করতে 
গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে, সে 
শহীদ। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে 
নিহত হয়েছে, সে-ও শহীদ। আর 
সম্ত্রম রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত 
হয়েছে, সে-ও শহীদ ।' (সুনানে আরু 
দাউদ: ৪৭৭২) 

উত্তোরণের উপায় 

ব্যভিচার-ধর্ষণ থেকে বাঁচতে হলে দৃষ্টি 
ও লজ্জাহ্ানের হেফাজত করতে হবে 
এবং নিজের সম্ত্রম রক্ষা করে চলতে 
হবে । মহান আল্লাহ বলেন, “মুমিনদের 
বনুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত 
রাখে ও তাদের যৌনাঙ্গের সুরক্ষা করে 
এবং মুমিন নারীদের বলুন তারা যেন 
তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ও তাদের 
যৌনাঙ্গের সুরক্ষা করে ।" সুরা আন-নুর: 


৩০-৩১) 


আর দৃষ্টি অবনত রাখা ও যৌনাজ 
হেফাজতের কার্যকর পন্থা হলো বিয়ে । 


আত্মসচেতনতা তৈরি ও সোচ্চার হতে 
হবে। নির্যাতনকারী সমাজের যেই 


নবীজি (সা.) বলেছেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর 


হোক না কেন, জোড়ালো কণ্ঠে কথা 
বলতে হবে তাদের বিরুদ্ধে । পশ্চিমা 


বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন, “হে যুব- 
সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে যারা বিয়ে 


সভ্যতা-সংস্কৃতি বর্জন করতে হবে। 
শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, সাংস্কৃতিক 


করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে 


কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানাদিতে নারীদের 


নেয়। কারণ বিয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে 
এবং লজ্জাস্থানের পবিভত্রতায় অধিক 
সহায়ক। আর যে বিয়ে করতে সক্ষম 
নয় সে যেন রোজা রাখে । কেননা 


জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে। 
যেসব জিনিস সহিংতার মনত্তত্ত তৈরি 
করে, একে উসকে দেয় এবং যে 
পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অবস্থানের 


রোজা তার যৌনবাসনাকে দমিত 
করবে ।' (সহীহ আল-বুখারী: ২/৭৫৮) 
তাই সমাজ থেকে ধর্ষণ, যৌননিগ্রহ, 


সমন্বয়ে মানুষ এগুলেরার প্রতি প্রলুব্ধ 
হয়, সেগ্তলো থেকে প্রত্যেককে নিজ 


যৌন হয়রানি এবং কর্মক্ষেত্রে বা 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভীতি প্রদর্শন, নারী 


থাকতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পর্যায়ে তা বন্ধের জন্য দায়িতশীলদের 


অপহরণ এবং জোড়পূর্বক 


কাছে দাবি জানাতে হবে। সুস্থ ও সুষ্ঠ 


পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা, যৌন দাসত্ব, 
জোড়পূর্বক গর্ভধারণ এবং স্বামী ছাড়া 


সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। সর্বোপরি 
ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে; 


অন্য কোনো ব্যক্তির যৌনাচরণসহ 
নারীর প্রতি সব রকমের সহিংসা দূর 


আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের 
জবাবদিহিতার কথা অন্তরে সদা 


করতে নারীর পরিবারকে সোচ্চার হতে 
হবে। অপরাধী যে-ই হোক না কেন, 
তাকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে 
না। পবিত্র কুরআনের বিধিমতে শাস্তি 


জাগরুক রাখতে হবে । নারীর প্রতি 
সহিংসতা রোধে গণমাধ্যমের পর্যাপ্ত 
ভূমিকা থাকতে হবে। তবে আদর্শ ও 
নৈতিকতার দীক্ষা গ্রহণের কোনো 


প্রয়োগ করতে হবে। নারী নিজেরও 


বিকল্প নেই। 


জুহি নী উকি 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791981159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০০%. ০017/])817)1-179-121019-18010758 


আকায়েদ 


নুবুওয়াতের আকীদাবিষয়ক সুস্পষ্ট 


সমস্যাঃ আমরা সকল মুসলমান জানি 


বিবরণ জাতির সামনে তুলে ধরে 


এবং বিশ্বাস করি যে, বিশ্বনবী হযরত 


র৮1131$ 


786০-25-৮1 ৮৮ 


(ভণ্ড) নবী হিসেবে তৈরি করেছে। 
সুতরাং সে একজন ইংরেজি নবী, সে 


“কাদিয়ানি আহমদিয়া জামায়াতের 


মুসলমানদের নবী হতে পারে না। তার 


মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 


ভ্রান্তি ও প্রতারণার বিষয়টি সকলের 


মতবাদ সব কুফরি মতবাদ, সে ও 


ও রাসূল। তার পর কোনো নতুন 
নবীর আগমন ঘটবে না। ওলামায়ে 


কাছে পরিস্কার করা অত্যন্ত জরুরি । 


তার অনুসারীরা নবী করীম (সা.)-এর 


এ উদ্দেশ্যে নিমোক্ত কয়েকটি প্রশ্নের 


কেরাম বিষয়টিকে খতমে নুবুওয়াত 
বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং 


দলিলসহ উত্তর প্রদান করে উম্মতে 


খতমে নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে 
থাকে, যেটা সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ । 


মুসলিমার ঈমান-আমল সংরক্ষণে 


কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা মতে, 


একথাও বলেন যে, এটি দীনের 
অপরিহার্য একটি আকীদা বা বিশ্বাস। 
কিন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে 
যে, “কাদিয়ানি আহমদিয়া জামায়াত* 
নামে একটা গোষ্ঠী খতমে নুবুওয়াতের 
আকীদা অস্বীকার করে এবং তারা 
নিজেদেরকে (মিথ্যা নুবুওয়াতের 
দাবিদার) মির্ধা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানির অনুসারী দাবি করে। 
ইসলামের স্বকীয়তা-জ্ঞাপক “ইসলাম, 
সাহাবী, কালিমা তাইয়িবা* প্রভৃতি 
নিজেদেরকে মুসলিম জামায়াত বলে 
প্রচার করে। ফলে তাদের এমন 
আচরণে সহজ-সরল সাধারণ 
মুসলমানগণ প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়ে 
নিজেদের ঈমান ও আমল বরবাদ 
করছে। 

এ অবস্থায় মুসলমান ভাই-বোনদের 
বিশু আকীদা ও ঈমান-আমল 
হেফাজত করার লক্ষ্যে খতমে 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


সহযোগিতা করে বাধিত করবেন। 

১. খতমে নুবুওয়াত সম্পর্কে কুরআন- 
হাদীসের বক্তব্য কী? 

২. কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামের 

মাঝে পার্থক্য কী? 


৩.কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে 
ইসলামের বক্তব্য কী? 


৪.কাদিয়ানিরা “ইসলাম, মুসলিম, 
মসজিদ, উম্মুল মুমিনীন, সাহাবী, 
কালিমা তাইয়িবা' প্রভৃতি পরিভাষা 
ব্যবহার করার অধিকার রাখে কি- 


নাঃ 

হাফিজ উদ্দীন 

মালিবাগ, ঢাকা-১২১৯ 

সমাধান: হক্কানি ওলামায়ে কেরাম 
একথার ওপর একমত যে, কাদিয়ানি 
আহমদিয়া জামায়াতের মূল নায়ক ও 
প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি 
ইংরেজ (বিধর্মী)-দের একজন দালাল 
মাত্র । ইংরেজরা মুসলিম জাতির মাঝে 
দলাদলি ও ফেরকারাজি তৈরি করার 
লক্ষ্যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে 


নবী করীম (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট 

নবী ও রাসূল। তার পর কিয়ামত 

পর্যন্ত নতুন কোনো নবীর আগমন 

ঘটবে না। 

উপরুঁক্ত বর্ণনার পর উল্লিখিত 

প্রশ্নসমূহের সমাধান ক্রমানুসারে নিম্নে 

প্রদত্ত হল: 

১. কুরআন-হাদীসের পরিস্কার ঘোষণা: 
একমাত্র নবী করীম (ো.)-ই 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল । 
এবং নবী করীম (সা.)-এর পর 
কিয়ামত পর্যন্ত নতুন নবীর 
আগমনের আকীদা রাখা কুফরি ও 
ভগ্তামি। 

২.কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামের 
মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। তবে 
মূল পার্থক্য হচ্ছে কাদিয়ানিরা নবী 
(সা.)-কে শেষ নবী বিশ্বাস করে 
না। অর্থাৎ তারা নবী (সা.) এর 
খতমে নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে 
বরং তারা গোলাম আহমদের মত 
একজন ভণ্ড ও দালালকে নবী বলে 
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বিশ্বাস করে। যা স্পষ্ট কুফরি 
আকীদা । 


সমস্যা: আমরা জানি গোসলের সময় 


তাসবিহ পরিমাণ সময় খোলা থাকলে 


নাকের ভেতর পানি পৌছানো ফরয, 


৩.এই প্রশ্নের উত্তর উল্লিখিত 
আলোচনায় এসে গেছে। 

৪. “ইসলাম, মুসলিম, মসজিদ, উম্মুল 
মুমিনীন, সাহাবী, কালিমা তাইয়িবা” 
প্রভৃতি ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার 
করার অধিকার তাদের নেই। 
ইসলামি পরিভাষাসমূহ তারা সহজ- 
সরল মুসলমানদেরকে ধোকা 
দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে 
এবং তারা মসজিদের নামে যেসব 
বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে থাকে, তা 
ইসলামি দৃষ্টিতে মসজিদ নয় । বরং 
গির্জা ঘরের মতো । সেসব ঘরকে 
মসজিদ বলা যাবে না। (সূরা আল- 
আহযাব: ৩৯, তাফসীরে ইবনে কসীরঃ 
৬/১৪৩, তাফসীরে রাহুল মাআনী: 
১৩/৭৮, তাফসীরে শা'রানী: ৪১১, সহীহ 
আল-বুখারী: ১/৫০১, সুনানে তিরমিযী: 


২২১৯ ও আল-আশবাহ ওন নাধষায়েরঃ 
২৯৬ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা কোন ব্যক্তির শরীরে যদি 
ইঞ্জেকশন পুশ করে রক্ত বের করার 
পর সেই স্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে না 
পড়ে তার অযু ভেঙে যাবে কি না? 
মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ 
মোমেনশাহী 
সমাধান: শরীরে ইঞ্জেকশন পুশ করে 
যদি রক্ত এত অল্প পরিমাণ বের করা 
হয়, যা স্বাভাবিকভাবে বের হলে 
গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না, 
তাহলে অধু ভঙ্গ হবে না। 
আর যদি রক্তের পরিমাণ এত বেশি 
হয় যা স্বাভাবিকভাবে বের হলে গড়িয়ে 
পড়বে, তাহলে তার অযু ভেঙে যাবে । 
সেস্থান থেকে পরে রক্ত বের হোক না 


হোক । !খুলাসাতুল ফাতওয়া: ১৭, ফাতহুল 
কদীর: ১/৩৪, বাহরুর রায়িক: ১/৩৩, 
ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া: ৪/২৩] 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


তার নামায ভেঙে যাবে। তবে এক 


এখন আমার কথা হলো, সাম্প্রতিক 


চতুর্থাংশের কম অঙ্গ যদি অধিক সময় 


আমার নাকের গোস্ত বৃদ্ধির (পলিপের) 


বা অধিকাংশ অঙ্গ অল্প সময় খোলা 


কারণে নাকের ভেতর পানি পৌছাতে 


থাকে তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না। সে 


পারছি না। এখন আমার গোসলের 
হুকুম কী? দলীল-সহকারে জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
মহিউদ্দীন 
কুষ্টিয়া 
সমাধান: ফুকহায়ে কেরাম বলেছেন, 
গোসলের সময় যেসব জায়গায় সহজে 
পানি পৌছানো যায়, সেসব জায়গায় 
পানি পৌছানো ফরয। সে হিসেবে 
নাকের ব্যপারেও একই হুকুম । তবে 
আপনার নাকের মধ্যে যেহেতু 
পলিপের কারণে সহজে পানি পৌছানো 
যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে শরীয়ত 
আপনাকে পানি পৌছাতে বাধ্য করবে 
না। সে জন্য আপনার ওপর কষ্টসাধ্য 
করে ভিতরাংশে পানি পৌছানো 
প্রয়োজন নয়, যথাসম্ভব পানি পৌঁছালে 


যথেষ্ট হয়ে যাবে। হিদায়াঃ ১/২৯, 
বাদায়িউ সানায়ি: ১/১৩৬, দুররুল মুখতার: 
২৮] 


সালাত-নামাষ 
সমস্যা: নামাযের সতরের প্রত্যেক 
অঙ্গের কী পরিমাণ খোলা থাকলে 
নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে হিসেবে 
একজন নারীর নামাযের ক্ষেত্রে 
সতরের অঙ্গগুলোকে কয়ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে এবং তা কী কী? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ হোসাইন আহমদ 
টাঙ্গাইল 


সমাধান: নারী-পুরুষের যেসব অঙ্গকে 
নামাযের সতর হিসেবে গণ্য করা 
হয়েছে এর মধ্যে কোন একটি অঙ্গ বা 
একাধিক অঙ্গ মিলে একচতুর্থাংশ 
নামাযের মধ্যে এক রুকন তথা তিন 


ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম মহিলাদের 
পুরো শরীরকে ২৪ অঙ্গে বিভক্ত 
করেছেন যথাক্রমে ১.২. দুই হাঁট্ুসহ 
দুই রান, ৩.৪. দুই পাছা, ৫. 
লজ্জাস্থান, ৬. নিতম্ব, ৭. পেট, ৮. 
পিঠ, ৯.১০ দুই পায়ের গোছাসহ দুই 
নলা, ১১.১২ উভয় স্তন, ১৩.১৪. দুই 
কান, ১৫.১৬. দুই কনুইসহ দুই বাহু, 
১৭.১৮. দুই কবজিসহ দুই হাত, 
১৯.২০. দুই হাতের পিঠ, ২১. সিনা, 
২২. গলা, ২৩. মাথা ও ২৪. চুল। 
এগুলো সব আলাদা-আলাদা একেকটি 
অঙ্গ। প্রত্যেকটির ওপর উপযুক্ত হুকুম 
আরোপিত হবে। [আহকামুল কুরআন: 
৩/৪১, ই'লাউস সুনান: ২/১৬৫, আল-মুহীতুল 
বুরহানী: ১/৩১৮, রদ্দুল মুহতার: ২/৮৩1 
সমস্যাঃ প্লেনে সফর অবস্থায় নামাযের 
ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায আদায়ের 
পদ্ধতি কী হবে? বিশেষ করে এক্ষেত্রে 
কিবলা নির্ধারণের হুকুম ও পদ্ধতি 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মাওলানা আমানুল্লাহ 
সৌদী প্রবাসী 
সমাধান: প্লেন নবাবিষ্কৃত হওয়ার 
কারণে পূর্ববতী ফুকাহায়ে কেরামের 
কিতাবে এ জাতীয় মাসআলা পাওয়া 
দু্ধর। তবে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম 
চলমান স্টিমার ও লঞ্চের সাথে তুলনা 
করে প্লেনেও ফরয নামায বৈধ হওয়ার 
মত ব্যক্ত করেছেন। তবে তা 
কিবলামুখী অবস্থায় হওয়া অনিবার্ষ 
অর্থাৎ প্লেনের মোড় পরিবর্তন হয়ে 
গেলে মুসল্লিকে কিবলার দিকে ঘুরে 
যেতে হবে এবং নামায আপন গতিতে 
চলতে থাকবে। কিবলা নির্ধাণের 
বিষয়টা বিমান কর্তৃপক্ষ থেকে জেনে 


[ আত্তান্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
নিবে। অথবা বিমানের জ্ষিনে দেয়া 


তার স্বামীর সাথে যা করছে, সব যিনা 


মানচিত্র দেখে ও প্রেনের দিক নির্ধারণ 
করে কিবলা ঠিক করে নিতে হবে। 


করছে। 
একথা শুনার পর আমার তৃতীয় মেয়ে 


অন্যথায় তাহাররি িন্তা-ফিকির) করে 
ঠিক করবে । !ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 


২/৫৪০, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল 
আরবাআ: ১/১৬৪, আহসানুল ফাতওয়া: 
৪/৯০1 

নিকাহ-তালাক 


সমাধান: আমার বয়স যখন ৭৪/৭৫ 
অর্থাৎ আজ থেকে পূর্ণ পাচ বছর ছয় 
মাস আগে আমার স্ত্রী মারা যায়। এর 
কিছুদিন পর আমার চতুর্থ ছেলের বিয়ে 
হয়। এরপর থেকে আমার পুত্র-বধূ 
থেকে খেদমত নেওয়া শুরু করলাম 
পুত্রবধূ আমাকে গোসল করাত, 
আমার মাথায় তেল দিত, শীতের সময় 
সুন্দর করে মালিশ করে দিত । এমনকি 
আমি সবার সামনে গর্ব করে বলতাম, 
দেখো, আমার পুত্রবধূ আমার শরীর 
দিচ্ছে। আমার ছেলে লবণের চাষ 
করত বিধায় আমি আমার পুত্র-বধূকে 
হাসপাতালে আনা-নেওয়া করতাম 
আমি তাকে হাত ধরে গাড়িতে 
ওঠাতাম এবং হাত ধরে নামাতাম 
আমার পুত্র-বধূকে নিয়ে তার বাবার 
বাসায় যেতাম । এভাবে তিন বছর ছয় 
মাস চলে গেল। এ সময়ে কতবার 
আমার কামভাব সৃষ্টি হয়েছে তা 
আমার জানা নেই। 

হযরত! আমিও একজন পূর্ণ যৌবনের 
অধিকারী লোক। এমন সময় হঠাৎ 
করে অর্থাৎ আজ থেকে দুই বছর 
আগে আমার তৃতীয় ছেলে যিনি কওমি 
মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়েছে, তিনি 


আমার বংশের সবাই আমাদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট । আমারও আল্লাহ তাআলার 
ওপর খুব ভয় এসে গেছে। 


ফাতিমা অঝোরে কান্না শুরু করল 
আমার ভাতিজা সুলতান অবাক হয়ে 
গেল। নির্বোধের মতো কতক্ষণ চুপ 
ছিল। তখন অর্থাৎ আজ থেকে দুই 


হযরত! এখন আমার করণীয় কী? কী 
করলে সমাজ ও পরিবারের 
সমালোচনা থেকে বাচতে পারবো? 
সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহর ধরা থেকে 


বছর আগে এ মাসআলা নিয়ে আমার 
ভাতিজারা কয়েকজন মিলে কয়েকজন 
মুফতি সাহেবের নিকট টেলিফোন করে 


বাচতে পারবো । তাই আমি জানতে 
চাই, 
(ক) আসলেই কি আমার ছেলের জন্য 


সেই ফতওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে 
তারাও আমার ছেলের কথার সাথে 


তার স্ত্রী চিরকালের জন্য হারাম 
হয়ে গেছে। যদি হারাম হয়, 


একমত্য পোষণ করেছিলেন 
এরপরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম 
না। 
হযরত! আমি একটু রাগী বিধায় 
আমার ছেলে যিনি আলেম তিনিও 
কোন ব্যবস্থী গ্রহণ করার জন্য সামনে 


আমার ছেলের করণীয় কী? 

(খ) যদি আমার ছেলের জন্য হারাম 
হয়, তাহলে কি আমি আমার পুত্র- 
বধূুকে আমার স্ত্রী হিসেবে রেখে 
দিতে পারব? 

প্রশ্নগুলোর দলিলসহ সঠিক উত্তর 


অগ্রসর হননি । এভাবে আরো দুই বছর 
চলে গেল। এখন পূর্ণ পাচ বছর ছয় 
মাস অতিক্রম করলাম । অবশেষে 
আমার বড় ছেলে ও মেঝ ছেলে এক 
মহিলার সাথে আমার বিয়ে করায় 
নতুন সংসারে এখন দেড় মাস হল। 
কিন্ত আমার নতুন বিয়ের পর আমার 
সেই পুত্রবধূ আমার স্ত্রীকে মেনে 
নিতে পারে না। পরে অবস্থা এমন হল 
আমার স্ত্রীও আমার পুত্র-বধূকে মেনে 
নিতে পারে না। আর আমিও যেন 
আমার পুত্র-বধূ ছাড়া বাঁচি না 


কামনা করছি। 


শ্বশুর যখন আপনার পুত্র-বধূ 
আপনাকে পর্দাবিহীন সরাসরি শারীরিক 
খেদমত করার সময় অনেকবার 
কামভাবের কথা স্বীকার করছেন। তাই 
উক্ত পুত্র-বধূ আপনার পুত্রের জন্য 
শরীয়ত মতে চিরতরে হারাম হয়ে 
গেছে। উক্ত পুত্র-বধূ আপনার জন্যও 
চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। তাই 


অবশেষে আমার ভাতিজা এবং আমার 
দুই মেয়ে আমার পুত্রবধূর সাথে কথা 
না বলার ওয়াদা করাল । কিন্তু একে 


আপনার আলেম ছেলে যেকথা 
বলেছেন তা সঠিক এবং 
শরীয়তসম্মত। এখন আপনাদের 


একে কয়েকবার ওয়াদা ভঙ্গ করলাম 
কারণ আমার পুত্র-বধূর সাথে কথা না 
বললে আমার খুব খারাপ লাগে । 


উভয়কে অর্থাৎ ছেলে ও বাবাকে উক্ত 
পুত্রবধূ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া 
একান্ত জরুরি ও ফরয। নতুবা 


হযরত! এখন আমার এবং আমার 


আপনারা যিনার মতো জঘন্য কবীরা 


ফতওয়া দিলেন যে, আমার পুত্র-বধূ 


পুত্র-বধূুকে নিয়ে আমার বংশের 


তার স্বামীর অর্থাৎ আমার ছেলের জন্য 
চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। এমনকি 


এবং আমাকে 


গোনাহে লিপ্ত থাকার কারণে 
লোকগুলো শুধু সমালোচনায় করছে আপনাদের ওপর খোদায়ী গজব 
ভালো বলছে না। নাযেল হতে পারে। আশা করি 


সে বলে ফেলল যে, আমার পুত্র-বধু 
নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


আমার পুত্র-বধূুকেও ভালো বলছে না। 


আপনার প্রশ্নের সমাধান জানতে 
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পেরেছেন। তারপরও ক্রমিক নাম্বার 


বিছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আপনারা 


আমরা মসজিদকমিটি আমাদের পিতার 


হিসেবে পৃথকভাবে উত্তর দেওয়া হল। 


(ক) হ্যা, হারাম হয়ে গেছে । আপনার 
ছেলের করণীয় হল উক্ত স্ত্রী থেকে 
পৃথক হয়ে যাওয়া । 

(খ) না, পারবেন না। আপনার জন্য 


উক্ত পুত্র-বধূ চিরতরে হারাম । [সূরা 
আন-নিসা: ২৩ বাদায়িউস সানায়ি: 


৩/৪১৯, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/৩০২, ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
১০/৫০, ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
১৬/৪৬২ 


সমস্যা: আমি আমার স্ত্রীকে সতর্কতার 
জন্য বলেছি, বেগানা পুরুষের সাথে 
আমার ব্যাপারে সাংসারিক কোনো 
কথা বলবে না। যদি বল, তাহলে 
আগেই তোমাকে বলে দিচ্ছি যে, কথা 
বলার সাথে সাথেই তোমার ওপর 
তালাক পতিত হবে । কিন্তু সে অমান্য 
করে কথা বলেছে এবং কথা বলার পর 
আমি রাগান্বিত হয়ে প্রায় পাচ মাস 
তার সাথে কথা বলিনি, কিন্ত সে 
আমার বাড়িতেই অবস্থান করছে। 
মুহতারাম এখন আমার জানার বিষয় 
হচ্ছে উক্ত কথা মতে আমার স্ত্রীর 
ওপর কি তালাক পতিত হয়েছে? আর 
যদি হয়ে থাকে তাহলে কয়টি তালাক 
পতিত হয়েছে, এখন আমার করণীয় 
কী? 


মুহাম্মদ আহসানুল্লাহ 

বান্দরবন 

সমাধান: আপনি আপনার স্ত্রীকে যে 
শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিয়েছেন 
আপনার স্ত্রী সে শর্ত লঙ্ঘন করার 


যদি পুনরায় বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হতে 


দানকৃত জমিতে স্থাপিত বায়তুস 


চান তাহলে কমপক্ষে দুই সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে সর্বনিম্ন মোহর বর্তমান 
বাজার দর হিসেবে ৩০০০/-_ (তিন 
হাজার) টাকা ধার্ধয করে স্ত্রীর 
সম্মতিক্রমে আকদ নেকাহের নবায়ন 
করতে হবে । তারপর আপনারা স্বামী- 
স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু 
ভবিষ্যতে আপনি আর মাত্র দুই 


তালাকের মালিক থাকবেন । !সূরা আল- 
বাকারা: ২৩২, বাদায়িউজ সানায়ী: ২/২৮৩, 
ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৪২৮, ফাতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়াঃ ৫/১৪৮] 


হেবা-দানপত্র 
সমস্যাঃ আমাদের মরহুম পিতা বিগত 
৪০ বছর পূর্বে তার মালিকানা জমিতে 
একটি পার্জেগানা (ইবাদতখানা) 
নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে (দানপত্রের 
দলিলের বর্ণনা মতে ১৯৭৮ সালে) 
উক্ত জমিতে স্থাপিত ইবাদতখানাটির 
সাথে আরও কিছু জমি বর্ধিত করে 
“বায়তুস সালাত মসজিদ নামকরণ 
করে ইবাদতখানার জমি পরিচিহিন্ত 
(চৌহর্দি দিয়ে ৯ গণ্ডা ১ কড়া ৪ দন্তি 
পরিমাণ জমি ফি-সাবীলিল্লাহ উল্লেখ) 
করে দানপত্রের দলিল করে দেন। 
আমাদের পিতার মৃত্যুর পর তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশের মালিক 
হয়ে আমাদের মাতা ২০০৩ সালে 
(আমাদের পিতার মসজিদের জন্য 
দানকৃত জমিটি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত 
না করে) একই দাগের অন্দরে মহিলা 


কারণে আপনার প্রশ্নের বর্ণনা মতে 


মাদরাসার জন্য ৬ কাঠা জমির দানপত্র 


তার ওপর এক রজয়ী তালাক পতিত 
হয়েছে। অতঃপর আপনি পাচ মাস 
পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে কোনো সম্্পক না 


দলিল করে দেন। 
এ অবস্থায় উক্ত ইবাদতখানায় সাধারণ 
মুসল্লিগণ পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় 


রাখার কারণে উক্ত রজয়ী তালাক 


করে আসছিলেন। পরবর্তীতে 


বায়িন তালাকে পরিণত হয়ে গেছে 
এবং আপনাদের বৈবাহিক সম্্পক 
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আমাদের এলাকায় একটি জামে 
মসজিদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে 


সালাত মসজিদটি পরিত্যাজ্য ঘোষণা 
করে আমাদের পিতার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির অংশের মালিক হয়ে) মহিলা 
মাদরাসার জন্য আমাদের মাতার 
দানকৃত জমিতে নতুন করে মসজিদের 
ভবন নির্মাণ করি। অপরদিকে বায়তুস 
সালাত মসজিদ নামক পুরাতন ওই 
ইবাদতখানাটির অবকাঠামো ভেঙে 
জমির সঙ্গে সংযুক্ত করে নেই। আর 
ইবাদতখানার মূল জমিটিতে বর্তমান 
ইমাম সাহেব পরিবার নিয়ে বসবাস 
করেন। উপর্ুক্ত বর্ণনার আলোকে 
জানতে চাই, 

১. মসজিদের জন্য দানকৃত জমিতে 
মসজিদ নির্মাণ না করে মহিলা 
মাদরাসা নির্মাণ করা বৈধ হবে 
কি? 

২. আমাদের পিতার মসজিদের জন্য 
দানকৃত জমির কিছু অংশ তার 
অবশিষ্ট পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে 
অন্তর্ভুক্ত করে বণ্টন করা যাবে কি 
এবং উক্ত মসজিদের প্রাপ্য অং 
কম দেওয়া জায়েয হবে কি? 

৩. বায়তুস সালাত নামক মসজিদের 
জন্য দানকৃত জমিতে মসজিদ- 
ভবন নির্মাণ না করে একই দাগের 
অন্দরে মহিলা মাদরাসার জন্য 
দানকৃত জমিতে নবনির্মিত 
মসজিদের বৈধতা আছে কি? 

৪. মহিলা মাদরাসার জন্য দানকৃত 
জমিতে নবনির্মিত মসজিদটির 
বায়তুস সালাত নামকরণ করা বৈধ 
হবে কিঃ 

৫. মহিলা মাদরাসার জমিতে 
নবনির্মিত মসজিদটিতে জুমা চালু 
করা জায়েয হবে কি? 

৬. মসজিদের জন্য দানকৃত জমির 
কোনো ংশ পারিবারিক 
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কবরস্থানের জমিতে অন্তর্ভুক্ত করা 
জায়েয হবে কি? 
মুহাম্মদ নোমান চৌধুরী 
বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 
সমাধান: শরীয়তে যে জিনিস যে 
কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয় সে 
জিনিস সে কাজেই ব্যবহার করতে 
হয়। সুতরাং যে জায়গা মসজিদের 
জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে এবং 
সেখানে পাচ ওয়াক্ত নামায 
জামায়াতসহ চালু হয়ে গেছে সেই 
জায়গা মসজিদ হিসেবেই বহাল 
রাখতে হবে। সেখানে অন্যকিছু করা 
জায়েয হবে না। করলে মসজিদের 
জায়গার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার কারণে 
মহল্লাবাসী সবাই গোনাহগার হবে 
উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের . উত্তর 
ক্রমিকানুসারে নিয়ে প্রদত্ত হলো: 

১. উক্ত মসজিদের জায়গাটি মসজিদ 
হিসেবেই বহাল রাখতে হবে। 
সেই জায়গায় মসজিদ ব্যতীত 
মহিলা মাদরাসা বা অন্যকিছু করা 
জায়েয হবে না। করলে মহল্লাবাসী 
সবাই গোনাহগার হবে । 

২. মসজিদের জন্য ওয়াকফককৃত 
জায়গার কিছু অংশ আপনার 
পিতার অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পত্তির 
অন্তর্ভুক্ত করে বন্টন করা এবং 
মসজিদের অংশ কম দেওয় 
জায়েয হবে না। বরং যেভাবে 
ওয়াকফ করা হয়েছে সেভাবেই 
বহাল রাখতে হবে। 

৩. মহিলা মাদরাসার জন্য 
ওয়াকফকৃত জমিতে মাদরাসা 
নির্মাণ না করে মসজিদ নির্মাণ 
করা জায়েয হবেনা । 

৪. ওই জায়গায় যখন মসজিদ নির্মাণ 


নামাযও চালু করা জায়েয হবে 


হবে । !ফাতওয়ায়ে শামী: ৬/৪৪৫ ও 
৬/৫৪৯, আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়া: 
৪৪/১১৯, আহসানুল ফতওয়া: ৬/২৫১ ও 
২৬০1 


বিবিধ 

সমস্যা আমি একটি প্রাইভেট 
মাদরাসায় চাকুরি করি, করোনাকালীন 
আমরা শিক্ষকরা বাড়িতে বেকার 
ছিলাম। জ্ঞাতব্য যে, প্রাইভেট 
মাদরাসাগ্ডুলোতে শিক্ষকদের বেতন- 
ভাতা ছাত্রদের মাসিক ফি থেকে 
দেওয়া হয়। আমাদের মুহতামিম 
সাহেব করোনায় মাদরাসা বন্ধ 
থাকাকালীন মাসগুলোর ফি ছাত্রদের 
থেকে উসুল করে নিয়েছেন। এখন 
উসুল করার পরও শিক্ষকদেরকে 
লকডাউনের বেতন-ভাতা দিচ্ছেন না। 
এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
১. শিক্ষকরা লকডাউনের বেতন 

পাওয়ার অধিকার রাখেন কি না? 
২. ছাত্রদের থেকে ফি নেওয়ার পরও 

শিক্ষকদেরকে বেতন না দেওয়া 

শরীয়ত সম্মত কি না? 


আহসান হাবীব 
চট্টগ্রাম 


সমাধান: যেসব প্রাইভেট মাদরাসায় 
ছাত্রদের থেকে মাসিক ফি নেওয়া হয় 
সেসব মাদরাসার শিক্ষকগণ যদি 
মাদরাসা বন্ধ থাকাকালীন অন্য কোন 
জায়গায় চাকুরির জন্য চলে না যায়, 
বরং উক্ত মাদরাসার জন্য অপেক্ষায় 
থেকে যায় এবং মুহতামিম সাহেবও 


করা জায়েয নেই, তখন তার 
নামকরণও জায়েয হবে না। 

৫. সেখানে যখন মসজিদ নির্মাণ করা 
জায়েয হবে না, তাই জুমার 
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তাদেরকে জবাব না দিয়ে দেয়, তখন 
লকডাউনের সময় অপেক্ষাকৃত 
মাসগ্ডলোর বেতন তাদের প্রাপ্য হক 
হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তারা 


আজিরে খাস (িশেষ কর্মচারী) 
হিসেবে গণ্য হবে, আর আজিরে খাস 
তার অর্পিত কাজ না করলেও তার 
বেতন-ভাতার অধিকারী হয়ে যায়। 
বিশেষ করে যখন ছাত্রদের থেকে 
বেতন উসুল করে নিয়েছেন তখন 
মুহতামিম সাহেব উক্ত শিক্ষকদেরকে 
বেতন না দেওয়া তার চরম অন্যায় ও 
জুলুম হিসেবে গণ্য হবে। |হিদায়া: 
৩/৩০৮, ফাতওয়ায়ে শামী: ৬/৫৬৮/ 
সমস্যাঃ আমাদের মসজিদের ইমাম ও 
খতীব সাহেব নিজে জুমার বয়ান করে 
তার ভিডিও ধারণ করেন এবং দীনের 
প্রচার প্রসারের কথা বলে ইউটিউবে 
তা প্রচার করেন। 

উল্লেখ্য যে, তিনি ইউটিউবে পটুয়াখালি 
টিভি নামে একটি চ্যানেল খুলেন 
ক্যাপশনে তিনি নিম্ন কথাগ্ডলো লিখেন, 
“যেমন হুংকার তেমন সুর, যে শুনে 
সেই অবাক, ভোলা কাপালেন, না 
শুনলে মিস করবেন, যে সুরে গোটা 
দেশ পাগল, নবীকে কটুক্তি করায় 
চট্টগ্রামে জ্বালাময়ী বক্তব্য' ইত্যাদি। 
তার এসব লেখার দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে 
তিনি দীনের প্রচার থেকে নিজের 
প্রচারই বেশি করছেন। এ ব্যাপারে 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 
প্রথমে প্রথমে নিজের প্রচার নিজে 
করলে পরবর্তীতে আমার প্রচার মানুষ 
করবে । তিনি উদাহরণ-স্বরূপ হাফিজুর 
রহমানসহ বড় বড় ওয়ায়েষদের কথা 
বলেন এবং এও বলেন যে, হাফিজুর 
রহমান এক সময় পাচ হাজার টাকা 
নিয়ে ঢাকার বুকে দুইটি ওয়াজ 
করেছেন। কিন্তু এখন লক্ষ টাকা খরচ 
করেও একটি মাহফিলে আয়োজক 
কমিটি তাকে নিতে পারে না। তার 
কথা দ্বারা দীন প্রচার থেকে 
আত্মপ্রচারই বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। 


| আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
এ অবস্থায় মসজিদের ভেতর বয়ানের 


করেন। আমার চাচারা বিক্রি করার 


ভিডিও রেকর্ড করা সম্পর্কে শরীয়তের 
ফয়সালা কী? উল্লিখিত প্রশ্নের শরয়ী 


পর অবশিষ্ট গাছ নিয়ে ঝগড়া হলে, 
একটি ফায়সালা বৈঠক হয়। বৈঠকে 


সমাধান জানানোর জন্য মুফতি 
মহোদয়ের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ 


ইত্যাদি দিয়ে ইউটিউব ভিডিওয়ের 
মাধ্যমে আত্মপ্রচার করা এবং নিজের 
প্রশংসামূলক কথাগুলো সেখানে তুলে 
ধরা একটি শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। 
সহীহ হাদীস শরীফে একজনের সামনে 
প্রকাশ্যভাবে তার প্রশংসা করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিজের 
প্রশংসা নিজে করা ও আত্মপ্রচার করা 
কিভাবে জায়েজ হবে? সুতরাং উক্ত 
খতীব সাহেব যখন মুসল্লিদের মধ্যে 
বিতর্কিত হয়েছে এবং অনেক মুসল্লি 
তার সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করেছে 
তাই যদি উক্ত ইমাম সাহেব বয়ানের 
ভিডিও করা বন্ধ না করে তখন 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা মসজিদ 
কমিটির দীনী দায়িত হবে উক্ত 


আমার আব্বাকে আলাদাভাবে ২০টি 
সেগুন গাছ আর নিজের রোপণকৃত 
তেশ্ছল গাছগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়। 


যতটুকু মনে আছে, সেই সময় একটা 
কাগজও হয়ে ছিল। কিছুদিন পর 
আমরা আমার আব্বার নামে বরাদ্দকৃত 
তেশ্ছল গাছগ্তলো বিক্রি করতে চাইলে 
আমার চাচাতো ভাইয়েরা তাদের 
জমির গাছ বলে বাধা দেয়। তো 
তাদের এ বাধা প্রদানের বিষয়ে 
শরীয়ত কী বলে? জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মুহাম্মদ শাহাদাত আলী 

কক্সবাজার 

সমাধান: শরীয়ত মতে এজমালী 
পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ বণ্টন হওয়ার 
পূর্বে যে গাছ যে রোপণ করবে সে 
গাছের মালিক সেই রোপণকারীই 
হবে। অন্য শরীকদারগণকে তাদের 


বিতর্কিত ও অহংকারী খতীবকে 
অব্যহতি দিয়ে তার পরিবর্তে একজন 


₹শের ন্যায্য উজরত ও ভাড়া দিতে 
হবে। কিন্ত গাছ রোপণকারীরই হবে। 


দীনদার পরহেজগার সহীহ কুরআন 
পাঠকারী ইমাম নিযোক্ত করা । [সহীহ 
আল-বুখারী: ৬০৬০, সহীহ মুসলিম: ৭৫০৬, 
কিতাবুন নাওয়াষেল: ১৬/২৬০1 

সমস্যা: আমার বাপ-চাচারা মোট তিন 
ভাই। পুরো সম্পত্তি তাদের তিন 
ভাইয়ের নামে রেকর্ড রয়েছে। তারা 
তিন ভাই যৌথভাবে তাদের বসবাসের 
পুরো জমিতে সেগুন গাছের বাগান 
করেন। পরে আমার চাচারা একবার 
করে গাছ বিক্রি করেন। আর আমার 
আব্বা আমাদের চাচাদের গাছকাটা 
ফাকা জায়গায় “তেশ্ছল' গাছ রোপণ 
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আর যদি গাছ অন্য শরীকদারের 
জায়গায় পড়ে, তখন রোপণকারীকে 
গাছ কেটে নিয়ে যেতে হবে। নতুবা 
জায়গার মালিককে সেই গাছ যত দিন 
ওই জায়গায় রাখবে তার ন্যায্য ভাড়া 
দিতে হবে। এজমালী জায়গা ভাগ- 
বন্টন হওয়ার পর যদি এক শরিকদার 
অপর শরিকদারের দখলকৃত জায়গার 
ওপর বা তার রোপনকৃতগাছের ওপর 
অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করে,তা জুলুম 
ও অন্যায় হিসেবে গণ্য হবে। 


ফাতওয়ায়ে কাষীখানঃ ৩/১০০, আহসানুল 
ফতওয়া: ৬/৪০০ ও ফাতওয়ায়ে হকানিয়া: 
৬/৩৩৭] 
সমস্যা: মুহাম্মদ ওমদা মিয়া তার স্ত্রী 
রশিদা খাতুনের জন্য জীবদ্দশায় ২০ 
শতক জায়গা ক্রয় করেন এবং তাদের 
ওরসে ১ ছেলে মুহাম্মদ বাদশা মিয়া ও 
এক মেয়ে মুছাম্মাত শের খাতুন জন্ম 
গ্রহণ করে। এ দুই সন্তান রেখে ওমদা 
মিয়া ইন্তেকাল করেন। পরে তার স্ত্রী 
রশীদা খাতুন তার দেবর ওসিউর 
রহমানকে বিয়ে করেন এবং তাদের 
ওরসে ৪ ছেলে ও ১ মেয়ে জন্ম গ্রহণ 
করে । এখন জানার বিষয় হলো, ওমদা 
মিয়া কর্তৃক রশিদা খাতুনকে যে ২০ 
হয়েছিলো তা রশিদা খাতুনের উভয় 
সংসারের মাঝে বন্টন হবে নাকি শুধু 
প্রথম সংসার তথা ওমদা মিয়ার 
সংসারের সন্তানদের মাঝে বন্টন হবে? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 
আবদুল মান্নান 
দক্ষিণ আশিয়া,৭৯, পটিয়া 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী ওমদা 
মিয়া যেই ২০ শতক জমি স্ত্রী রশীদা 
খাতুনের নামে খরিদ করার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে তা শরীয়ত মতে 
স্ত্রীর জায়গা হিসেবে গণ্য হবে না 
কেননা ওই জমি খরিদ করার সময় 
টাকা পয়সার লেনদেন এবং কথার্বাতা 
সব স্বামী ঠিক করেছে। এবং স্বামীর 
জীবদ্দশায় তা স্বামীর ভোগ দখলেই 
ছিল। তাই কবলা পত্রে শুধু স্ত্রীর নাম 
বসালে শরীয়ত মতে স্ত্রী ওই জায়গার 
মালিক হবে না। বরং ওই জায়গা 
ওমদা মিয়া মারা যাওয়ার পর ওমদা 
মিয়ার তরকা সম্পত্তি গণ্য হয়ে ওমদা 
মিয়ার মৃত্যুকালে তারই জীবিত 


সামাজিকভাবে তা সমাধান করে নিতে 
হবে। ফাতওয়ায়ে শামী: ৭/৪৭৩, 


ওয়ারিশগণ তথা তার স্ত্রী রশীদা খাতুন 
ও ছেলে বাদশা মিয়া ও মেয়ে শের 


। আত্তত্ুহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


খাতুন পাবে । রশীদা খাতুনের পরবর্তী 
স্বামী ও তার ছেলে মেয়েরা উক্ত 
জায়গার ওয়ারিশ হবে না এবং ওই 
জমি ভোগ করা তাদের জন্য হালাল 
হবে না। !আদ-দুরুল মুখতার: ৭/৩১৪, 
ইমদাদুল ফতওয়া: ৩/৩৯, ফাতওয়ায়ে দারুল 
উলুম: ৩৭০০1 
সমস্যাঃ আমাদের এলাকার পাশে 
একজন ডাকাতধরণের মানুষ বসবাস 
করত। এক সময় সে আমাদের 
এলাকাতে একটি খাস জমি ক্রয় করে 
সেখানে ঘর করে, এছাড়াও তার 
আরো ঘরবাড়ি ছিল। পরবর্তীতে 
প্রশাসনের অভিযানের মুখে সে 
পালিয়ে যায় এবং বর্তমানে তার 
কোনো খোঁজ-খবর নেই, ফিরে আসার 
সম্ভাবনাও কম। বর্তমানে আমাদের 
এলাকায় অবস্থিত তার ঘরটি এলাকার 
যুবক ভাইয়েরা দখলে নিয়েছে। তারা 
উক্ত (ঘরের) জমিটি এলাকার জামে 
মসজিদের জন্য দান করতে চাচ্ছে। 
মুহতারাম আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
উক্ত জমি মসজিদের জন্য নেওয়া বৈধ 
হবে কি-না? এক্ষেত্রে আমাদের 
করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
হাফেজ মু. ইলিয়াছ 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: উল্লিখিত ব্যক্তির দখলিসত্ 
মসজিদ করতে হলে মসজিদের জন্য 
সরকার কর্তৃক লিজ তথা বন্দোবস্তি 
নিতে হবে । নতুবা বন্দোবস্তি নেওয়া 
ব্যতীত সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা 
হলে সেটি শরয়ী মসজিদ হবে না। 
যদিও সে মসজিদে পাঞ্জেগানা নামায 
ও জুমার নামায ইত্যাদি সব সহীহ 
হবে এবং জামায়াতের সওয়াবও 
পাওয়া যাবে । কিন্তু শরয়ী মসজিদের 


সওয়াব পাওয়া যাবে না। !ফাতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ২/৩৪৮ ও ৫/৪৪৩, রদ্দুল মুহতারঃ 
৬/৭৫৫] 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে -4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 

*মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

্গ্রহসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


7) আত্তার্তহীদ ২০ 
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এক. 

আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মীরী (রহ.) নিজ হাতে খুব বেশি 
বই লিখে না গেলেও তীকে নিয়ে কাজ 
হয়েছে প্রচুর, আল-হামদু লিল্লাহ। 
মাজমুয়াতু রাসায়িলিল কাশ্ীরী নামে 
চার খণ্ডে ছাপা হয়েছে। এছাড়া তার 


আল্লামা মুহাম্মাদ 


আনওয়ার শাহ 
কাশীরী (রহ.): 
বিচিত্র কিছু তথ্য 


মাহফুষ আহমদ 


হামদু লিল্লাহ! এই সংগ্রশালার সুচনা 
হয়েছে। কিছু কিতাবের মুদ্রিত কপি 


শাহ কাশ্ীরী (রহ.)-এর কয়েকটি 
চিঠির ছবি দেখলাম অনলাইনে । 


এনেছি, আরও অনেক কিতাবের 
অনলাইন ভার্সন 
(পিডিএফ/ওয়ার্ডফাইল) ল্যাপটপে 
সংরক্ষিত আছে। বিশেষত আল্লামা 
কাশ্নীরী রেহ.)-এর ওপর আরব ও 
পশ্চিমের একাধিক ইউনিভার্সিটিতে 


দারস থেকে সংগৃহীত জ্ঞানগর্ভ 
মণিমুক্তাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 


কৃত গবেষকদের থিসিসও পেয়েছি 
অনেক। 


বেশ কয়েকটি সংকলন। আর তার 
জীবন ও কর্মের ওপর পরিচালিত 
গবেষণাকর্মগ্তলোর হিসাব রাখা প্রায় 
অসম্ভব। আরবি-উর্দু ছাড়াও দুনিয়ার 
এবং হচ্ছে। 

এই অধম যেহেতু আল-ফাওয়ায়িদুল 


মূলকথা, আপনি যদি কোনো নির্দিষ্ট 
মনীষীর ওপর মুতাখাসসিস বা 
বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে চান তাহলে 


আল্লামা কাশ্মীরীর স্বহস্তে লিখিত 
চমৎকার সেই চিঠিগুলোর ভাষা কিন্তু 
ফারসি। বস্তুত তিনি আরবি ও ফারসি 
ভাষায় লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করতেন। বরং একবার আল্লামা 
কাশ্মীরী (রহ.) হাদীসের দরস দিতে 
গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, “আমি 
তো আরবি ও ফারসি উভয় ভাষার 
স্বাদ ও স্বভাব ধরে রাখার জন্য 
সাধ্যমতো উর্দুতে লেখালেখি করা 
থেকে বিরত থাকি। সেজন্য আমি 


আপনাকে সেই মনীষীর রচিত অথবা 
তাকে নিয়ে রচিত কাজগ্তলোর একটি 
বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে তোলা উচিত। 
তারপর নিজের কর্মপন্থা নির্ধারিত 


মুনতাকা দিয়ে আল্লামা কাশ্মীরীর ওপর 
কাজ শুরু করেছিলাম এবং বর্তমানে 


করতে পারবেন অনায়াসে । 


তার আবু দাউদের আরবি তাকরীর 
নিয়ে কাজ করছি; সেজন্য চাচ্ছি ধীরে 


দুই. 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 


ধীরে তার সম্পর্কিত কিতাবগুলো 


আলী থানবী (রহ.)-এর প্রতি যুগশ্রেষ্ঠ 


যথাসাধ্য সংগ্রহ করে রাখবো । আল- 


চিঠিপত্রও সাধারণত আরবি কিংবা 
ফারসিতে লিখতে অভ্যত্ত হয়ে গেছি 
কিন্ত এখন সেই কর্মপন্থার ওপর 
আমার বড় আক্ষেপ হচ্ছে । কেননা 
হিন্দুস্তানে দীনের খেদমত এবং দীনী 
উলুমের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষায় 
দক্ষতা অর্জন করা সময়ের দাবি। আর 
বহির্বিশ্বে দীনী খেদমতের জন্য ইংলিশ 
ভাষার কোনো বিকল্প নেই। আমি 


মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার 


তোমাদেরকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে 


নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০ _______ল। আত্তর্তহীদ ২১ 
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ওসিয়ত করে যাচ্ছি।” (সূত্র; ইকবাল 
আওর উলামায়ে পাক ও হিন্দ, পৃ. ২৫৪) 
এবার ভেবে দেখুন! আকাবির 
উলামায়ে কেরামের চিন্তা কতো 


সুদূরপ্রসারী ছিলো! 


তিন. 

আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মীরী রহ.)-এর ব্যাপারে কারো 
কারো ধারণা যে, তিনি কট্টরপন্থি 
হানাফি ছিলেন! এই ধারণা একেবারে 
বাস্তবতা বিবর্জিত। আল্লামা কাশ্মীরী 
হানাফী ফিকহের অনুসারী ছিলেন 
নিঃসন্দেহে। তবে তিনি আমাদের 
মতো সাধারণ কোনো অনুসারী যে 
ছিলেন না; তা তো বলাই বাহুল্য । বরং 
একাধিক মাসয়ালায় তার নিজস্ব 
অভিমত ও অভিব্যক্তি ছিলো। (ভিন্ন 
সুযোগে ওই প্রসঙ্গে কথা বলা যেতে 
পারে।) পাশাপাশি অপরাপর 
ইমামগণের মতের প্রতিও আল্লামা 
কাশ্ীরীর ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা ও 
সহিষ্ঞ্রতা। এই বিষয়টা কেউ কেউ 
বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। 
নিয়ে মাত্র দুটি উদাহরণ পেশ করা 
হলো । 

প্রথমটি নেওয়া হয়েছে কাশ্নীরী রচিত 
নাইলুল ফারকাদাইন ফি মাসয়ালাতি 
রাফয়িল ইয়াদাইনের ভূমিকা থেকে। 
তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া নামাযের 
অন্য কোনো মুহূর্তে হাত উঠানো উত্তম 
নয়; হানাফী ফিকহের এই মাসয়ালার 
সমর্থনে তিনি প্রচুর দলিল হাজির 
করেছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু সুচনাতেই 
স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যে, এবিষয়ক 
মতানৈক্য প্রকৃতপক্ষে সাংঘর্ষিক 
কোনো মতবিরোধ নয়। বরং এটা 
সুন্নাহর ভিন্নতা । বস্তুত এ সংক্রান্ত 
বর্ণনাগ্ডলো বৈচিত্র্যময় | 

আর দ্বিতীয় উদাহরণটি নেওয়া হয়েছে 
কাশ্মীরী লিখিত ফাসলুল খিতাব ফি 


মাসয়ালাতি উম্মিল কিতাব গ্রন্থের 


একই অনুরোধ পেশ করছি। আমার 


পরিশিষ্ট থেকে । ইমামের পেছনে সূরা 


আশা আপনি এই দাওয়াত গ্রহণ করে 


ফাতিহা পড়া জরুরি নয়; হানাফী 
ফিকহের এই মাসয়ালার সপক্ষে তিনি 


আমাদের ধন্য করবেন। আপনার 
অবস্থানস্থল থেকে আপনাকে নিয়ে 


ঢের প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। 
সর্বশেষ তিনি লিখেন, এর অর্থ ইমাম 
শাফিয়ি রেহ.)-এর খণ্ডন নয়, কেবল 
হানাফি ফিকহের সমর্থন উদ্দেশ্য । 

একথাগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে 
আল্লামা কাশ্ীরী দরদমাখা যে মধুর ও 
প্রাঞ্জল আরবি ভাষা ব্যবহার করেছেন- 
সচেতন পাঠকবর্গ সেটার স্বাদ গ্রহণ না 
করে পারবেন না। তাছাড়া 
পরমতসহিষ্ক্তার এমন শিক্ষা আমরা 
আল্লামা কাশীরী (রহ.)র অনেক 
বক্তব্য থেকেই গ্রহণ করতে পারি। 


চার, 

কবি ইকবালের ঘরে আল্লামা কাশ্মীরী! 
১৯২৫ সালের ১৩ মার্চ আল্লামা 
মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশীরী 
(রহ.)-এর প্রতি আল্লামা কবি 
ইকবালের একটি চিঠি: 

অদ্ধেয় ও সম্মানিত হযরত কিবলা 
মাওলানা! 

আস-সালামু আলাইকুম 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ 
আমি এইমাত্র মাস্টার আবদুল্লাহ 
সাহেবের মারফতে খবর পেলাম যে, 
আপনি আরজুমানে খুদ্দামে দীনের 
সম্মেলনে আগমন করেছেন এবং 
এখানে দুয়েক দিন আপনি অবস্থানও 
করবেন। আমি নিজের জন্য খুবই 
সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবো আপনি 
যদি আগামীকাল রাতের খাবার 
আপনার এই বহুদিনের শুভাকাঙ্ক্ষীর 
রে এসে গ্রহণ করেন। আপনার 
মধ্যস্ততায় মাওলানা হাবিবুর রহমান 
উসমানি সাহেব, মাওলানা শাব্বির 
আহমদ উসমানী সাহেব এবং মুফতি 
আজিজুর রহমান সাহেবগণের নিকটও 


ওয়া 


আসার জন্য এখান থেকে গাড়ি 


পাঠানো হবে। তোসানীফে ইকবাল কা 
তাহকীকি_ ও তাওযীহি মুতালায়া; ড. রফি 
উদ্দীন হাশিমী, পৃ. ২২৭) 


আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) 
সম্পর্কে বিশদ জানার আগ্রহ 
অনেকের। আরব ও তুরক্ষের বেশ 
কয়েকজন শিক্ষাবিদের সঙ্গে কথা বলে 
অন্তত আমার এটা মনে হয়েছে। কিন্তু 
এখনো তার সম্পর্কে পর্যাপ্ত কাজ 
হয়নি। একাধিক ইউনিভার্সিটিতে 
হযরতকে নিয়ে থিসিস করা হয়েছে তা 
ঠিক, তবুও অনেক কাজ বাকি । 
আল-ফাওয়ায়িদুল মুনতাকা ছিলো এ 
ময়দানে অধমের অপরিপকৃ হাতের 
সামান্য একটু কাজ। তাও শুরু 
হয়েছিলো দাওরায়ে হাদীস পড়াকালীন 
অনুসন্ধান থেকে। পরে আল্লামা 
কাশ্ীরী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স 
উপলক্ষে আমালিল কাশ্মীরী বিষয়ে 
দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ রচনার সুযোগ পাই। 
এখন আবার আল্লামা যহুরুল হক 
সিলেটী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত 
আল্লামা কাশীরীর আবু দাউদের 
দারসগ্ডলোর ওপর কাজ করার 
সৌভাগ্য হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ । 
অর্থাৎ তার সম্পর্কে জানার পরিধি 
দিনদিন বিস্তৃত হচ্ছে। ইন শা আল্লাহ 
এসবকে কাজে লাগাতে চাই (আমাদের 
শায়খ ড. আবদুল হাকিম আল-আনিস 
(ইরাকি বংশোডূত, বর্তমানে দুবাই 
অবস্থান করেন) হাফিযাহুল্লাহ হলেন 
মূলত আল্লামা ইবনুল জাওযী ও 
আল্লামা সুযুতী বিশেষজ্ঞ। শায়খের 
কর্মপদ্ধতি আমাদের প্রেরণা যোগায় । 
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প্রকাশিত হয় । আরব থেকেও আধুনিক 


সহীহ আল-বুখারীর ওপর আল্লামা 
কাশ্ীরীর নতুন দুটি লেকচারসমপ্ 
বিগত শতকে আল্লামা কাশ্ীরী (রহ.) 


মানসম্মত ছাপায় ৬ খণ্ডে তা বাজারে 


যাবে। তিনি তা জেনে আনন্দ প্রকাশ 
করলেন। বললেন, আপনার উচিত 


এসেছে। সহীহ আল-বুখারীর ওপর 


হবে এই তিনটি সংকলনের মধ্যে 


ফায়যুল বারী ছাড়া উর্দু ভাষায়ও 


ইলমে হাদিসের যে বিশাল খেদমত 


কাশ্ীরী রেহ.)-এর দারস গ্রন্থাকারে 


করে গেছেন, সেজন্য আজ ইলমি 
দুনিয়ায় তার নাম স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি 
ব্রান্ডে পরিণত হয়েছে । আরব বিশ্বে 
তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে শায়খ 
রশিদ রেযা, আল্লামা যাহিদ কাউসারী, 
আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গ্ত্দাহ, আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ 
আওয়ামাহ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মনীষী 
বিশেষ ভ্মিকা পালন করেছেন। তবে 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 
(রহ.)-এর অবদান এক্ষেত্রে সবচেয়ে 
বেশি। আল্লামা কাশ্মিরীর আত- 
তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল 


বের হয়েছে। কিন্তু আরবি ভাষায় তার 
দারস সম্বলিত আরও কোনো গ্রন্থ 


তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যে, 
কাশ্মীরী (রহ.)-এর এ তিন শাগরেদের 
মধ্যে কে যথাযথভাবে তার 
আলোচনাগ্তলো উপস্থাপন করেছেন। 


রচিত হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা 
ছিলো না। সেজন্য গতদিন ইউকে 


্রত্যুন্তরে আমি বললাম, এটিও পৃথক 
একটি প্রসঙ্গ । কাজটি করতে পারলে 


ভিত্তিক একটি অনলাইন বুকশপে কিছু 


অনেক উপকারী সাব্যস্ত হবে ইন শা 


জরুরি কিতাব খুঁজতে গিয়ে নতুন দুটি 


আল্লাহ। 


আরবি সংকলন আবিষ্কার করলাম । 


আপাতত দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছে, 


দুটোই আল্লামা কাশ্মীরীর সহীহ আল- 

বুখারীর দারস থেকে সংগৃহীত ও 

সংকলিত । 

১. ফযলুল বারী ফি ফিকহিল বুখারী: 
এটি সংকলন করেছেন কাশ্মীরী 
(রহ.)-এর শাগরেদ মাওলানা 


মাসীহ এন্টি তিনি আরব থেকে প্রকাশ 
করেন। শায়খের তাহকীক ও নিরীক্ষণ 
গ্রন্থটির মান বহুগুণে বৃদ্ধি করে 


আবদুর রাউফ হাজারওয়ী (রহ.)। 
তিনি আল্লামা কাশ্নীরীর নিকট 
সহীহ আল-বুখারী সর্বমোট তিনবার 


দিয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
কাশ্মীরী রেহ.) সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেন। 

আল্লামা কাশ্ীরী সাধারণত নিজে 
লিখতেন না। তার মুক্তাসম কথা ও 
আলোচনাসমূহ শিষ্যগণ নোট করে 
রাখতেন। তিনি বলতেন ছাত্ররা 
লিখতেন । পরিভাষায় যাকে বলা হয় 
আমালী ৷ পরবর্তী সময়ে সেই আমালী 


পড়েছেন। এটি ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। 
সবকটি খণ্ড মিলিয়ে প্ৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় 
আড়াই হাজার । 

২. আস-সায়হুল জারি ইলা জান্নাতিল 
বুখারী: এটি সংকলন করেছেন 
কাশ্ীরী (রহ.)-এর শাগরেদ 
মাওলানা আবদুল হালিম ইবনে 
আমির বখশ মুলতানি (রহ.)। এটি 
৩ খণ্ডে প্রকাশিত। সবকটি খণ্ড 


বা নোটগুলোই মহামূল্যবান গ্রন্থ 
হিসেবে বিদ্বান মহলে সমাদৃত হয়। 

আল্লামা কাশীরী (রহ.) একাধারে 
বহুবছর সহিহ বোখারির পাঠদান 
করেছেন। তার দারস ও 


কিতাব দুটো হাতে পৌছার পর শায়খ 
ড. মুহি উদ্দিন আওয়ামাহ 
হাফিযাহুল্লাহকে অবগত করলাম। 


লেচকচারসমূহ অনেকেই নোট করেন । 


তাকে জানালাম, অধমের আল- 


কিন্ত তার সুযোগ্য শাগরেদ আল্লামা 
বদরে আলম মিরাটী (রহ.) সংকলিত 


ফাওয়ায়িদুল মুনতাকা (দারুল ফাতহ, 
জর্ডান থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থটি মূলত 


ফায়যুল বারী সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। এটি আরবি ভাষায় রচিত। 
বিশাল কলেবরের চার খণ্ডে তা 


ফয়যুল বারী থেকে চয়নকৃত। এখন 
ইনশাআল্লাহ এই দুটো সংকলন 
থেকেও নতুন তথ্য সংযোজন করা 


নতুন এই দুই আরবি সংকলনের 
বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা দুর্বোধ্য এবং 
ক্ষেত্রবিশেষ অতিসংক্ষিপ্ত। ইন শা 
আল্লাহ শীঘ্বই কিতাব দুটো 
পুরোপুরিভাবে পড়বো এবং অধমের 
আরবি কিতাব আল-ফাওয়ায়িদুল 
মুনতাকার পরবর্তী সংস্করণের জন্য 
তথ্য সংগ্রহ করবো । 


সাত, 

নাফহাতুল আরাবসহ  গুরুতৃপূর্ণ 
একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা, শায়খুল 
আদব আল্লামা ই'যায আলী (রহ.) 
বলেন, “একবার দারুল উলুম 
দেওবন্দের মজলিসে ইলমি বসলো। 
তখন প্রতিবছর মজলিসে ইলমি-ই 
নির্ধারণ করে দিতো যে, কোন উসতায 
কোন কিতাবের পাঠদান করবেন। 
আমার উসতায আল্লামা মুহাম্মাদ 
আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.)ও 
ছিলেন সেই মজলিসে ইলমির সদস্য । 
তো সে বছর মজলিসে ইলমিতে 
আল্লামা কাশ্মীরী প্রস্তাব করলেন যে, 
এবার মাওলানা ই*যায আলীকে সুনানে 
ইবনে মাজাহ পড়াতে দেওয়া হোক। 
সবাই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালো । 
এই সংবাদ শুনে আমি সোজা আল্লামা 
কাশ্নীরীর কামরায় চলে গেলাম। 
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তার অনেক প্রথিতযশা শাগরেদ। 


দশ. 


কিতাবই পড়ানোর যোগ্যতা আমার 
নেই। আমি সবিনয়ে অপারগতা পেশ 
করলাম । আমার কথা শুনে আল্লামা 
কাশ্মীরী উঠে তীর কামরার এক 
কোণায় থাকা সুনানে ইবনে মাজাহের 
কপিটি নিয়ে এলেন। এটি হযরতের 


ইতোপূর্বে সেই আমালি বা দারসের 


লেখালেখি এবং গ্রন্থ রচনার প্রতি 


নোটগুলো আরবি ভাষায় প্রকাশিত 


আল্লামী মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 


হয়ে দুনিয়া জুড়ে সমাদ্ধত হয়েছে। 
যেমন  আল-আরফুশ .  শাষী, 
মাআরিফুস সুনান প্রভৃতি । কিছুদিন 


ব্যক্তিগত কপি। তিনি এতে অনেক 
জরুরি ও উপকারী হাশিয়া বা 


তিরমিযির তাকরীর থেকে সংকলিত 
আরেকটি গ্রন্থ বের হয়েছে। আল- 


টীকাটিপ্নী সংযুক্ত করেছেন, নিজের 


আরফুষ যাকী নামে নতুন মুদ্রিত এই 


চমৎকার হস্তলিপিতে । আমার দিকে 


গ্রন্থটি একাধিক খণ্ডের। কাজটি 


সেই কপিটি এগিয়ে দিয়ে হযরত 


করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের 


বললেন, যাও! এটি নিয়ে অধ্যয়ন 
করো। আমার হাশিয়া সামনে রেখে 
হবে না ইন শা আল্লাহ" (তোযকেরায়ে 
ইণ্যায; মাওলানা মুহাম্মাদ আনযার শাহ 
কাশ্মীরী, পৃ. ৭৬-৭৭) 

সুবহানাল্লাহ! শাগরেদের প্রতি 
উসতাষের কী অকৃত্রিম ভালোবাসা! 
বস্তত এর মাধ্যমে আল্লামা কাশ্মীরী 
স্বীয় ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করলেন এবং 
সাহস যোগালেন। তবে দুঃখের বিষয় 
হলো, আল্লামা কাশ্নীরী (রহ.) কর্তৃক 
সংযোজিত হাশিয়া বিশিষ্ট স্নানে 
ইবনে মাজাহের সেই কপিটি এখন 
কোথায় আছে এর কোনো হদিস 
পাওয়া যায় না! 


আট. 

বিদগ্ধ হাদিস বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ 
আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী ইন্তেকাল 
করেছেন ১৩৫২ হিজরিতে । অর্থাৎ 
আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে । কিন্তু 
অদ্যাবধি তার রেখে যাওয়া ইলমি 
তুরাস বিস্তৃত ও বিকশিত হয়েই 
যাচ্ছে। আল্লামা কাশ্মীরী তার জীবনে 
সুনানে তিরমিষীর দারস দিয়েছেন 
লাগাতার বেশ কয়েকবছর। সেই 


প্রা্জ উসতায ও মুহাদ্দিস মাওলানা 
আবদুল্লাহ মারুফী হাফিযাহুল্লাহ। 


নয়. 

আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মীরী (রহ.) প্রায়শই স্বীয় ছাত্রদের 
তাগিদ দিতেন যে, তোমরা নিজ 
অঞ্চলে ফিরে গিয়ে দারসে কুরআন 
চালু করবে । যাতে করে শিক্ষিত এবং 


কাশ্ীরী রেহ.)-এর তেমন আগ্রহ ও 
আকর্ষণ ছিলো না। তিনি বরং তারিক 
ও তথ্যনির্ভতর আলোচনা এবং 
পাঠদানেই সাচ্ছন্যবোধ করতেন 
বেশি । তবে প্রয়োজনের তাগিদে যদি 
তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন, তাহলে 
সেটা কেবল বিশেষজ্ঞ পাঠকদের 
উপযুক্ত হতো । বস্তত গবেষণালন্ধ তার 
লেখা বইগুলো বুঝে উঠতে পারা 
সাধারণ পাঠকদের জন্য ছিলো খুবই 
দুরূহ ব্যাপার । শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিবর্গ সেগুলো থেকে গবেষণার 
রসদ গ্রহণ করে থাকেন। 

সেজন্য আল্লামা কাশ্ীরী রচিত 
ফাসলুল খিতাব নামক আরবি গ্রন্থটি 
যখন ছাপা হলো, তখন মাওলানা 
সাইয়িদ আসগর হোসাইন দেওবন্দী 
(রহ.) বই প্রকাশের ঘোষণাপত্রে এও 


সাধারণ মুসলমান, বিশেষত আধুনিক 


শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবসমাজ এই সুযোগে 
আলেমদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন 


লিখে দিলেন যে, “ফাসলুল খিতাব 
বইটি মূলত ইলমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় 
গবেষণা এবং একাডেমিক আলোচনার 


করতে পারে । এতে তাদের মাঝে দীনি 
চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্তত হবে । এই 


ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ রচনা । এটি 


পূর্ববর্তী মহান মুহান্দিসগণের 


শিক্ষিত সমাজ উলামায়ে কেরামের 
সানিধ্য ও সংস্পর্শে থেকে তাদের 
নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও জাতির 
সেবা করে যাবে। (তাকাদুসে আনওয়ার, 
পৃ. ২৬৭) 

আল্লামা কাশ্ীরী (রহ.)-এর এই 
নসিহতটি শুধু চমতকার এমন নয়, বরং 
সার্বিক অবক্ষয়ের নাজুক এই সময়ের 
একান্ত দাবি এটি । প্রত্যেকে নিজ নিজ 
অবস্থান থেকে কোরআনের শিক্ষা 
প্রচারে এগিয়ে আসি। দারসে 
কোরআন ইত্যাদি আয়োজনের কত যে 
সুদূর প্রভাব ও উপকার- তা বলে শেষ 
করবার নয় ।আল্লাহ তায়ালা আমাদের 
তাওফিক দান করুন। আমীন । 


রচনাবলির জীবন্ত একটি নমুনা । 
দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল 
মুদাররিসীনা হযরত মাওলানা 
আনওয়ার শাহ সাহেব পূর্ণ ইনসাফের 
সাথে এটি আরবিতে রচনা করেছেন । 
বড় বড় আলেমরা পর্যন্ত এটি বুঝে 
উঠতে হিমশিম খাচ্ছেন। সুতরাং অল্প 
যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো মৌলবি যেন 
এটি তলব না করেন!” (তাকাদ্ুসে 
আনওয়ার, পৃ ২৯২) 

সুবহানাল্লাহ! এবার তাহলে চিন্তা 
করুন! 


লেখক: উসতাযুল হাদীস, মাদানী মাদরাসা, 
লন্ডশ 
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ড. মাওলানা আকরাম নদভী 


অনেকেই হয়তো অবাক হয়ে প্রশ্ন করে 

বসবেন, আরে! মহিলারা আবার 

ইসলামিক স্কলার হতে পারে নাকি? 

আসলে এখানে শুধু মহিলা স্কলার বলা 

হয়নি, বলা হয়েছে মৃহাদ্দিসাত অর্থাৎ 
] 


চৌদ্দশ বছরের 


পুরুষ হিসেবেই দেখে আসছি। তাই 


মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে শুরু করে এই শতাব্দির শায়খা 


করতেন অহরহ । তারা নিজেরা শিক্ষা 
এর সমস্ত গ্রন্থ, মুসনদে ইমাম আহমদ, 


বড় আলিমা ছিলেন তাদের জীবনী 
চল্লিশ ভলিউমের 71221770175 
মুক্কাদ্দিমায় সংকলন করা হয়েছে । সেই 


বুখারী-মুসলিমসহ ফিকহের বড় বড় 
গ্রন্থসমূহ আর এ সবকিছুই তাদের 
মুখস্ত ও নখদর্পনে ছিল । 


বিশাল কাজের মুখবন্ধ অথবা ভূমিকাই 
হল ৩১৪ পৃষ্ঠার মুহাদ্দিসাত ৫1- 
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বইটি প্রধান ১০টি অধ্যায়ে রয়েছে 
সংকলনের নিয়ম ইত্যাদি বিভিন্ন 
তাত্বিক আলোচনাও এনেছেন 
প্রয়োজন মাফিক। কি কি বিভিন্ন 
তরীকায় নারীরা শিক্ষিকার ভূমিকা 
পালন করেছেন, কীভাবে তারা এই 
জ্ঞান অর্জন করেছেন, কারা কারা 
তাদের ছাত্র ছিলেন, তাদের প্রতি 
সালাফদের ইমামদের ধারণা কি ছিল 
ইত্যাদি এতো সুন্দর করে গোছানো 
হয়েছে বইটি পড়লে অবাক হতে হয়। 
আম্মাজান আয়িশা (রাযি.)-এর 
সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান ছিল রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর একজন স্ত্রী হিসেবে আর 
একজন রাবী হিসেবে । কিন্তু উম্মাহর 
সবচাইতে শক্তিশালি মুহাদ্দিস আর 
ফকীহদের একজন হিসেবে তার 
ভূমিকা সম্পর্কে আমার বলতে গেলে 
কোন ধারণাই ছিল না। হাদীসের 
জারহ আর তা্দীলের ক্ষেত্রে তার 
ভূমিকা অনস্বীকার্য । কারণ হাদীসের 


হয়তো অনেকের এরকম চিন্তা হতে 
পারে যে ইসলামের জ্ঞান প্রচারের 


বলতে গেলে তার দৃষ্টান্ত থেকেই 
নেওয়া হয়েছিল। কীভাবে? সেটা 


ইতিহাসে নারীদের হয়তো কোন 


বইয়ের ২৪০ তম পৃষ্ঠা পড়লেই বুঝতে 


অবদানই নেই । অথচ সত্যটা আসলেই 
অনেক অদ্ভুত আর সুন্দর। সেটিই 


পারবেন । 
আজ আমরা আমাদের আশেপাশে, 


ইতিহাস ঘেটে প্রমাণ করে দেখিয়েছি । 
খুঁজে খুজে এক-দুই না, একশ-দুইশ ও 
না, আট হাজার নারী মুহাদ্দিস ও 
ফকীহ খুঁজে পেয়েছি, যারা জ্ঞানে, 
ঈমানে, আখলাকে ছিলেন তুলনাতীত। 


আমাদের দেশে কিংবা অন্য কোন 
দেশে কয়জন হাফেযা পাই? অথচ এক 
থাকা একজন নারীর জন্য খুব একটা 


কত শত ইমামের উত্তাদ যে নারী 
ছিলেন তার হয়ান্তা নেই। ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া, ইবনুল জাওযী, ইবনে 
ইবনে রজবসহ আরও অনেকের 
উত্তাদগণের মধ্যে নারীরাও ছিলেন। 
তখনকার সাথে আজকের দুনিয়ার 
সাথে তুলনা করলে দেখা যায় দীনের 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের মা-বোনদের 
বলতে গেলে একরকম পেছনে ফেলে 
রাখা হয়েছে। বড়জোর তাদের শুধু 
হাফেযা বানানো হয়ে বাচ্চাদের 
মাদরাসায় । 

অথচ একজন মা যখন আলিমা হবেন 
তার সন্তানরাও আলিম হবেই 
একজন স্ত্রী যখন আলিমা হবেন স্বামী 
আলিম হবেই । আজ আমাদের সমাজে 
মহিলাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান বলতে 
গেলে কিছুই নেই। তাই তারা 
মকসুদুল মুমিনীন, আমলে নাজাত, 
বারো চান্দের ফযীলত এসব বইগুলো 
ধরে পড়ে আছেন এখনো । 

ইসলাম তো চৌদ্দশ বছর আগে 
থেকেই একুশ শতাব্দির চাইতেও 
মডার্ন হয়েই আছে । শুধু আমরাই দিনে 
দিনে পিছিয়ে পড়ছি। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারী- 
পুরুষ সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তাদের 
যোগ্যতা এবং প্রাতভার আলোকে 
শিক্ষা অর্জন করে নিজেদের উন্নত 
করতে পারে, একজন উন্নত মানুষে 
পরিণত হতে পারে । কিন্তু আপনি যদি 
তাদের সুযোগ না দেন, তাহলে যা 


বড় ব্যাপার ছিল না। ইসলামের 


যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন খোদ 
আমাদের বড় বড় ইমামগন! উম্মুল 


নারীরা তখন কুরআনের সাথে সাথে 
এর শানে নুযুল আর তাফসীর শিক্ষা 


হবে তারা কোনো কিছু শিখবে না, 
তাদের জ্ঞান থাকবে না, তারা অজ্ঞ 
মূর্খ হিসেবে বড় হবে। 
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ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত 
খাদিজা (রাষি.)সহ অনেক মহিলা এই 
শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন 


যখন তিনি নামায পড়াতেন তখন 


একবার চিন্তা করে দেখুন, ইসলামের 


কখনো তার দুই নাতি হযরত হাসান- 
হুসাইন (রাষি.) আবার কখনো তার 


তাই তারা এমন মহান হতে 


নাতনি উমামাহ বিনতে আবিল আসকে 


ইতিহাসে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে 
প্রায় ৯ হাজারের বেশি মহিলা হাদীস 
শাস্ত্রে অবদান রেখেছেন। তারা 


পেরেছিলেন। আমাদের সময়ের 


তার কীধের ওপর চড়তে দিতেন। 


মানুষকে হাদীস শেখাতেন, ফতোয়া 


নারীরাও তাদের মত হতে পারতো । 


তাদের সবার সাথে সঠিকভাবে সমান 


কিন্ত আমরা তাদের শিক্ষা অর্জন করার 


আচরণ করতেন। তাদের সবাইকে 


সময় এবং সুযোগ দান করি না। ফলে 
এভাবে অনেকেই অজ্ঞ থেকে জীবন 
পার করে গেছেন কিছু করতে 
পারেননি । 

বহুদিন ধরে আমাদের সমাজে 
মহিলারা সম্মান পায়নি। অনেকেই 


সমান সুযোগ দিতেন । রাসুল (সা.)- 


দিতেন। তারা রাসূল (সা.)-এর 
মসজিদে শিক্ষা দিতেন, হারাম শরীফে 
শিক্ষা দিতেন, জেরুজালেমে শিক্ষা 


এর যুগে আল্লাহ নারীদের এভাবে 
মর্যাদা দান করেছিলেন। এরপরের 
কয়েক প্রজন্ম ধরে তাদের এই মর্ধাদা 
অব্যাহত ছিল। কিন্তু আমাদের সময়ে 
এসে সেটা হারিয়ে গেছে। 


দিতেন, তারা মিসরের প্রতিটি 
মরক্কো এবং মুসলিম বিশ্বের আরও 
অনেক দেশে তারা এভাবে শিক্ষা 
দিতেন। 


আমার একথা পছন্দ না করতে 


তাই আমার চিন্তা ছিল, অন্তত যদি 


পারেন। কিন্তু আপনার বাসার দিকে 


নারী হাদীস বিশারদদের ইতিহাস 


একটু মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখুন । 
মানুষ মহিলাদের সম্মান করে না। 


লেখা হয় তাহলে মানুষ সেই সময়ের 
কথা মনে করে আবার ফিরে আসার 


পিতারা তাদের কন্যাদের মর্ধাদা দেয় 


প্রচেষ্টা চালাবে । আর এটা ইসলামের 


না, ভাইয়েরা বোনদের সম্মান করে 


জন্যেও ভালো কাজ হবে। 


না। সব সময় আপনি এটা দেখতে 


কারণ পাশ্চাত্যে বহু মানুষ মনে করে, 


পাবেন। মানুষ শুধু ছেলেদের সম্মান 


ইসলামে নারীদের অবস্থা খুবই 


করে। তারা কোনো কিছু আশা করলে 
শুধু ছেলেদের থেকে আশা করে। 


খারাপ। তাই আমি এই ব্যাপারটি 
পরিষ্কার করতে চেয়েছি যে, এই জন্য 


এমনকি স্বামীরাও স্ত্রীদের থেকে কিছু 
আশা করে না। তারা মনে করে না যে, 


ইসলাম দোষী নয়। আমাদের সমাজ 


তার স্ত্রীও একজন ভালো বন্ধু হতে 


পারেন, ভালো সাহায্যকারী হতে 
পারেন। আপনি তার কাছ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। 

যখন আমি মুহাদ্দিসাত (নারী হাদীস 


আমার এই ক্ষুদ্র পার্সেন্টজের কথা 


ইসলামের ইতিহাসের বহু বিখ্যাত 
পুরুষ আলিমরা, বহু বড় বড় ইমামরা 
যেমন- ইবনে আসাকির, ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী, সুযুতী, সাখাওয়ী, 
এমনকি ইমাম আবু হানিফ, ইমাম 
মালিক, শাফিয়ী, ইবনে হাম্বল... এ 
সকল আলিমরা বহু নারী স্কলারদের 
ক্লাসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের 
কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন। 

এমনটা ছিল না, নারীরা শুধু জ্ঞান গ্রহণ 
করতেন বরং মহিলারা শিক্ষা দীক্ষায় 
এতোই পারদর্শী ছিলেন যে, মানুষ 


ধরুন, আমি উত্সসমূহ মাত্র একবার 
করে পড়েছি। বহু উৎস আমি মিসও 
করেছি। তারপরেও শুধুমাত্র হাদীস 


স্কলারদের ওপর চল্লিশ ভলিউমের 
বিশাল বই)-এর ওপর রিসার্স শুরু 


শাস্ত্রে আমি প্রায় ৮ হাজার... না, এখন 
প্রায় ৯ হাজারে পৌছেছে, কারণ আমি 


করি, এই কাজ করার পেছনে আমার 


নতুন তথ্য পেলে যুক্ত করি... ৮ 


অন্যতম একটি প্রেরণা ছিল, অন্তত 


হাজার ৫ শত নারী হাদীস বিশারদ 


এই কাজটি মানুষের নিকট প্রমান 
করবে যে, প্রাথমিক যুগের ইসলাম 
এমন ছিল না। অতীতের মুসলমানরা 
নারীদের সব ধরণের মর্যাদা দান 
করেছিল। রাসূল (সা.) মহিলাদের 


ছিল শুরুতে এখন এটা প্রায় ৯ 
শুধুমাত্র হাদীস শাস্ত্রে ৯ হাজারের 
উপরে মুহাদ্দিসাত (নারী হাদীস 
বিশারদ)! শুধু একজন মানুষের 


মসজিদে আসতে দিতেন, তারা 
মসজিদে রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করতেন। 


রিসার্স। ওপরন্ত আমি বহু উৎস মিস 
করেছি। আর আমি জানি যে, এই 


তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । 

ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম 
আন-নায়শাপুরী ঠিকই বলেছিলেন যে, 
মুসলমানরা তাদের ধর্মের এক 
চতুর্থাংশের জন্য এককভাবে নারীদের 
শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। চিন্তা করে 
দেখুন! ধর্মের এক চতুর্থাংশ শুধু 
নারীদের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয়েছে। 
এজন্যই আমি বার বার বলি, পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইসলাম ছাড়া আর কোনো 
ধর্মের ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায় না 
যেখানে ধর্মের একেবারে গোড়ার দিকে 


বিষয়ে আর বহু তথ্য রয়েছে। কিন্তু 


তিনি এমনকি বলেছেন, “নারীদেরকে 


আমি বেশি গভীরে যেতে চাইনি। 


মসজিদে আসার ক্ষেত্রে বাধা দিও না।” 


কারণ আমার অন্যান্য কাজ আছে। 


গঠনমূলক সময়ে নারীরা এতো বড় 
ভূমিকা রেখেছেন এবং ইলমে দীনের 
খেদমত আনজাম দিয়েছেন। 
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ইসলাসি আরবি সাহিত্য যারা গড়েন ও 
পড়ান তাদের মন ও মেজাজে একটু 
প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। আমাদের কওমি 
মাদরাসাসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রদের 
মধ্যে আরবি সাহিত্যপ্রেমী শিক্ষার্থীদের 
উপকার হয় এমন কিছু কথা আমি 
এখানে বলতে চাই। যারা আরবি 
সাহিত্য পড়তে আগ্রহী তাদের জেনে 
রাখা উচিত যে, আরবি সাহিত্য 
মৌলিকভাবে দুই প্রকার। এই 
প্রকারদ্বয় হলো, 

(১) ১০৪। ৮১৭ 5 এক] ০১৭। তথা 
স্বভাবজাত বা ন্যাচারাল আরবি 
সাহিত্য, 

(২) ০৬০] ৮১] এ ৬০এ৪। ০১৭ 
তথা অন্যের অনুসরণে রচিত বা প্রণীত 
এমন আরবি সাহিত্য, যেখানে 
কৃত্রিমতা আছে। এক কথায় যা 
স্বভাবজীত নয়। নিয়ে আমি 
বর্ণনা উপস্থাপন করছি। 

১. ০৬০০] ০১৭ এ এএএএ। -১খ। বা 
কৃত্রিম আরবি সাহিত্য বলতে বোঝায় 
গতানুগতিক সাহিত্যচর্চা। যেটি 
ন্যাচারাল নয়। এটি এমন আরবি 
সাহিত্য যেটাতে গভীরতা কম থাকবে । 
কম অর্থবহ হবে। হৃদয়ের ভেতরে 
তেমন বেশি আকর্ষণ ও অনুরণনও 


আরবি সাহিত্যের 


ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি 


সাহিত্যে বাক্যের শেষাংশে অধিকাংশ 
সময় %১ _ শত তথা অন্ত্যমিলযুক্ত 
শব্দ থাকবে । যাকে আমরা 
অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যও বলে থাকি। এটি 


তোমরা অনেকে পড়েছ, 
সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কিতাব 
০৪) তর । যে কিতাবের 


পুরোটাই অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যের 
সমাহারে ভরপুর । এর শব্দাবলি খুবই 
কঠিন, অর্থবহ কম। দীর্ঘসময় 
অধ্যয়নের পরেও শিক্ষার্থীদের জন্য এ 
কিতাবের বাক্যসমূহের ভাবার্থ ও 
মর্মীর্থ মনে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। 
যত পড়ে তত ভুলে যায়। কারণ 
কৃত্রিম সাহিত্য হওয়ায় এর বিষয়াবলি 
হৃদয়ে আত্মস্থ ও অন্তরে মুখস্থ হয় না। 
আরবি সাহিত্যের যুগ পরম্পরায় এমন 
এক যুগও অতিবাহিত হয়েছিলো 
(বিশেষ করে আব্বাসি যুগের খলীফা 
সাহিত্য) যে যুগে আরবি রচনাবলিতে 
(গদ্য ও পদ্য) ব্যবহৃত বাক্যসমূহে 
কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দাবলি না থাকলে 


ইরানের প্রসিদ্ধ একটি শহরের নাম 
কুম। এটি ইরানের ধর্মীয় শহর বা 
রিলিজিয়াস সিটি হিসেবে বিখ্যাত। 
ইরানের সকল ধর্মীয় নেতাদেরকে 
সাধারণত এখানেই দাফন করা হয়ে 
থাকে। এ শহরের একজন বিচারপতি 
একটি নিয়মবিরুদ্ধ আচরণের কারণে 
একসময় গভর্নর কর্তৃক জাস্টিস পদ 
থেকে বরখাস্ত হন। তাকে 
বহিষ্কারাদেশ প্রেরণ করতে গিয়ে 
গভর্নর একটি পত্র লিখেন। পৰ্রটি 
ছিলো মাত্র এ এক লাইনের: 
নি 20০১৪৭৪৮৪০৪] তা 

অর্থাৎ হে কুম শহরের বিচারপতি, 
তোমাকে আমি বরখাস্ত করেছি, তুমি 
এবার বিদায় হও, চলে যাও! 

এটি হচ্ছে, অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যের 
উদাহরণ, যা কৃত্রিমতাপূর্ণ আরবি 
সাহিত্য তথা ১০ -১-এর একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি সংক্ষিপ্ত 
উদাহরণ দিয়েছি শিক্ষার্থীদের বোঝার 
স্বার্থে । 

২. আর ৬০০৪] ১। গাঁ ক] ৮১৭ 
তথা স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
পরিচয় হলো; যেটাতে কৃত্রিমতা নেই, 


কোন লেখককে আরবি সাহিত্যিক বলা 
হতো না। সমাজের আলিমদের মধ্যে 
তিনি গ্রহণযোগ্য মানের আরবি 


তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু 


সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন 


শব্দাবলি হবে খুবই কঠিন ও দুর্বোধ্য । 
অর্থও হবে অনেক কঠিন এবং এ 


না। আমি সংক্ষিপ্ভাবে একটি 
উদাহরণ দেই, 


ন্যাচারাল সাহিত্য । অধ্যয়নের ফলে 
হৃদয়ে আকর্ষণ তৈরি হয়। দীর্ঘসময় 
অন্তরে গেথে থাকে। আত্মস্থ হলে 
একজন শিক্ষার্থী সহজে ভুলে যায় না। 
আমাদের উস্তাদ শায়খ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.) বলেছেন, 
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স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য শিখতে ও 


গ্রন্থাবলি অধিক পরিমাণে অধ্যয়ন 


জানতে হলে ধারাবাহিকভাবে নিমের 
গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে হবে: 
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আমি উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে স্রিষ্ট 
ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি: 

১. আল-কুরআনুল করীম হলো 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
উৎস। কুরআনি আরবি সাহিত্যের 
কোন নজির দুনিয়ার কেউ দেখাতে 
পারবে না। কুরআনের সাহিত্যিক দিক 
হৃদয়ে ধারণ করে কুরআন তিলাওয়াত 
করলে অন্তরে এক তোলপাড় অবস্থা 
সৃষ্টি হয়। আল-কুরআন অবতীর্ণের 
সময় তৎকালীন যুগের আরবি স্বভাব 
কবি ও স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
রখীমহারঘীরা সকলে আল-কুরআনের 
সাহিত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছিলো। যার বর্ণনা মহান 
আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে এনেছেন । যেটি 
ই'জাযুল কুরআনের অন্যতম মৌলিক 
একটি পাঠ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 

২. আর হাদীসের কিতাবে আমাদের 
নবীজি (সা.)-এর হাদীসসমূহে আরবি 
সাহিত্যানুরাগীদের জন্য রয়েছে 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য চর্চার অনন্য 
সুযোগ । সাহিত্যিক দিক লক্ষ করে 
কেউ হাদীসের বর্ণনা অধ্যয়ন করলে 
অন্তরে সৃষ্টি হয় এক অসাধারণ 
অনুভূতি । তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, 
আমাদের নবীজী (সা.) ছিলেন 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানুষ । তিনি রিয়েল আরবি সাহিত্যের 
সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। তাই হাদীসের 


করলে একজন শিক্ষার্থীর ভেতর তৈরি 
হবে স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
প্রখর প্রতিভা । 

যেমন- ইফকের ঘটনা-সংবলিত 
হাদীসসমূহ আমরা পড়তে পারি। 
আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মুল মুমিনীন 
আয়িশী আস-সিদ্দীকা (রাযি.)-এর 
পবিত্রতা সরাসরি আল-কুরআনুল 
করীমে ঘোষিত হওয়ার পর তিনি 
যুগপৎ আনন্দ ও বেদনাময় হৃদয়ের যে 
অভিব্যক্তি চমৎকার ভাষায় ব্যক্ত 
করেছেন তা যদি কোন আরবি 
সাহিত্যপ্রেমী শিক্ষার্থী অন্তর দিয়ে 
অনুধাবন করত অধ্যয়ন করে তাহলে 
তার চোখ অবশ্যই অশ্রজলে সিক্ত 
হয়ে যাবে । এটি ছিলো উম্মুল মুমিনীন 
আয়িশা আস সিদ্দীকা (রাযি.)-এর 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য প্রতিভার 
ফল । হযরত হাসসান ইবনে সাবিত 
(রাযি.)ও নিজের ভুল বুঝতে পেরে 
হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়িশা আস- 
সিদ্দীকা (রাযি.)-এর পবিত্রতা ও মহত্ব 
বর্ণনা করতে গিয়ে হৃদয়ের গভীর মূল 
থেকে যেই কাব্যিক অভিব্যক্তি পেশ 
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৩. স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য প্রতিভার 


উন্মেষ ঘটাতে চাইলে সিরাতের 
গুরুত্বপূর্ণ আরবি কিতাবসমূহ অধ্যয়ন 


করেছেন তা ছিলো স্বভাবজাত আরবি 
সাহিত্যের এক অনন্য দৃষ্টাত্ত। যা 


করতে হবে । যেমন- যাদুল মাআদ ফি 
হাদয়ি খায়রিল ইবাদ, আল-খাসায়িসুল 


পড়লে ও হদয়ে ধারণ করলে নিজের 


কুবরা, সিরাতে ইবনে হিশাম, আবুল 


অবচেতনেই যে কারো চোখ অশ্রুসিক্ত 


হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর আস 


হয়ে যাবে। যেমন- শায়িরুর রাসুল 
নামে খ্যাত সাহাবী হযরত হাসসান 
ইবনে সাবিত (রাযি.)-এর কাব্যিক 
অভিব্যক্তি ছিলো এ রকম: 


229 0) ৩০০০ ০৮০ 


০915৭] 5৮ ৩৮ ৬৪১৯ শে 
02১] ৬০১ ৬৭৬ জট 


৬ ৩ ভা ৩০ ৬ ৩ 


সিরাতুন নাববিয়া ইত্যাদি। 

প্রসঙ্গত স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
আরও একটি উদাহরণ আমি এখানে 
উপস্থাপন করছি যা সিরাতের প্রায় 
প্রত্যেক কিতাবে কুরআন ও বিশুদ্ধ 
হাদীসের বরাতে বর্ণিত হয়েছে । তা 
হচ্ছে, তাবুকের যুদ্ধে তিনজন প্রসিদ্ধ 
সাহাবীর অংশগ্রহণ না করা সংক্রান্ত 
ঘটনা । সেই তিনজন সাহাবী ছিলেন, 
(১) কাঁআব ইবনে মালিক (রাষি.), 
(২) হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাষি.), 
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(৩) মুরারা বিন রাবি'আ আল- 
আনসারী (রাযি.)। তারা গযওয়ায়ে 


এসব ঘটনা যারা পড়বে তাদের অন্তর 
বিগলিত হয়ে যাবে অবশ্যই । এটাই 


তাবুকে অংশ না নেওয়ায় রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে 
আল্লাহর ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন। 
আর তা ছিলো, প্রিয় নবীজি (সা.), 
সাহাবায়ে কেরাম এমনকি নিজের 
ঘরওয়ালি পর্যন্ত তাদের সাথে কথা 
বলা বন্ধ রাখবেন, যতক্ষণ আল্লাহ 
তাদেরকে ক্ষমা না করেন। এ অবস্থায় 
তাদের জন্য দুনিয়ার জমিন হয়ে 
গিয়েছিল সবচেয়ে সংকীর্ণ ও 
বিষাদময়। তাদের রোনাজারিতে 
মদীনার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে 
এসেছিলো । তারা বলতেন, নিজের স্ত্রী 
পরিজন কথা বলছে না তা সহ্য করতে 
পারলেও প্রিয় নবীজি (সা.) যে 
আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে রইলেন তা 
সহ্য করা কঠিন হয়ে গিয়েছিলো 
আমাদের জন্য । এভাবে ৪০ মতান্তরে 
৫০ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর 
যখন আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা 
কবুল করলেন তখন আল-কুরআনের 
এ আয়াতটি (সুরা আত-তাওবা: 
১১৮) অবতীর্ণ হয়: 
286 ৩৪516 3০422 0১৫ 4814 
ডি ৫ ও এক ৩০৪৭ 
2৫6 ০৬ পি 2৪ ৩ ঞ& 52 (2 3 তা 
$ 24912864282 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বুখারী 
শরীফের কিতাবুল মাগাধীতে এসেছে 
যখন তাদের তওবা আল্লাহ কবুল 
করলেন তখন তাদের খুশি ও আনন্দ- 
রোদন একসাথে মিলিত হয়েছিলো 
আনন্দিত হয়ে তারা নিজেদের মনের 
যে অভিব্যক্তি সে সময় প্রকাশ 
করেছিলেন, তাই ছিল স্বভাবজাত 
আরবি সাহিত্যের উজ্জ্বল নমুনা । 
হাদীস এবং সিরাতের কিতাব থেকে 


হলো স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
৪. স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য প্রতিভা 


আজ এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আরবি 
সাহিত্যের দুইটি মৌলিক দিক ১১৩। 


০০৪] ০১৯ 2 ৬ এবং দ্বিতীয় 


প্রকার ০০৮] ৮১ 2 ৬০৪৬ ৮১৭ 


তৈরির আরেকটি চমতকার উৎস হলো 


তথা স্বভাবগত ও কৃত্রিম আরবি 


ফিকহি গ্রন্থাবলি। অভিজ্ঞ শিক্ষকের 
নিকট ফিকহের কিতাবসমূহ গভীর 
মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা। 
যেমন- ফিকহুল হানাফীর বিখ্যাত 
আইনী তথা মৌলিক কিতাব আল- 
হিদায়া। যার মুসান্নিফ ছিলেন ইমাম 
বুরহানুদ্দীন আল-মুরগিনানী (রহ.)। এ 
হিদায়া গ্রন্থের সাবলিল বর্ণনা ও 
চমৎকার ভাষাগত উপস্থাপনা যেকোন 
আরবি সাহিত্যপ্রেমী শিক্ষার্থীর মনে 
রেখাপাত করবে । এ কিতাবের ভাষা 
খুবই চমৎকার । উপস্থাপনা যথার্থ ও 
নিপুণ । তাই ৮৮ ২১৭1 শিখতে 
চাইলে চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ সকল 
ফিকহি কিতাব অধ্যয়ন করা উচিত। 
৫. আরও একটি উৎস আছে যেটা 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্য সৃষ্টিতে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে 
সেটি হচ্ছে, আরবি প্রবাদ সাহিত্য বা 
০৬৭। ৩১১১ । যেটাকে ইংরেজিতে 
1970727% /,1457012475 171 4477010 
বলা হয়। এটি ভালোভাবে চর্চা এবং 
রপ্ত করতে পারলে যেকোন শিক্ষার্থী 
৩০০] ০১৪| এ ৬৮] ০৮৯৭ তথা 
স্বভাবজাত আরবি সাহিত্যে দক্ষ হয়ে 
উঠবে । আরবি প্রবাদ সাহিত্য সম্পর্কে 
জানতে হলে ইমাম আবুল হাসান 
আল-মাওয়ার্দী (েহ.)-এর রচিত 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ +541১ ০৬৭। কিতাবটি 
পড়তে হবে। এটি কাতার থেকে ৬, 
৬৯০ 9০-এর অধীনে প্রকাশিত 


হয়েছে। 


সাহিত্য সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে কিছু 
কথা বলেছি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানতে হলে আরবি সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকপাল মুফাক্কিরে 
ইসলাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলী 
নদভী রেহ.)-এর -১এ। $ ০।১০; নামক 
অসাধারণ ও পাগ্তিত্যপূর্ণ কিতাবটি 
অধ্যযম করা অতীব জরুরি ও 
প্রয়োজন। যে কিতাব সম্পর্কে শায়খ 
আলী তানতাবী (রহ.) ও আরববিশ্বের 
প্রথিতযশা আরবি সাহিত্যিক ও 
চিন্তাবিদগণ বলেছেন, এ কিতাবে 
শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.) আরবি সাহিত্যের নানা দিক 
সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছেন যা 
ইতঃপূর্বে আমরা কখনো কোথাও 
শুনিনি! তারা এ কিতাবটি পড়ে 
অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। 

ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ 
হলে আমি নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় 
করে তালিবূল ইলমদের উপকারার্থে 
৮:১৩ ও ০২০৯ আরবির ওপর বিশেষ 


করে এ দুই ধরণের আরবি সাহিত্যের 
মধ্যকার কোন পার্থক্য আছে কি নেই 
সে বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল 
নিবন্ধ তৈরির চেষ্টা করবো। আল্লাহ 
সবাইকে শরীয়ার ইলম যথাযথভাবে 
অর্জন করার তাওফীক দান করুন। 
দীনের যথার্থ সেবক হিসেবে সবাইকে 
কবুল করুন। 
38921 এু9 এ 


লেখক: সংসদ সদস্য, (সাতকানিয়া- 
লোহাগাড়া) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ 
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ইসলামি সাহিত্য কী? 
উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ঠ্য 


মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব 


মুসলমানরা যা কিছু লেখে তাই 
ইসলামি সাহিত্য বলে অনেকের 
ধারণা । আবার ধর্মীয় বিষয়ে যা কিছু 
লেখা হয় সেগুলোকেও অনেকে 
ইসলামি সাহিত্য মনে করেন। 
ইসলামকে একটি ধর্ম মাত্র মনে করার 
কারণে দ্বিতীয় ধারণাটি এসেছে । আর 
মুসলমানের লেখা যদি ইসলামের 


পরিবর্তে মানুষ হয়ে উঠেছিল সে 
সাহিত্যের বিষয়বস্ত । এভাবেই আমরা 
দেখি ইসলাম যে দেশেই বিস্তার লাভ 
করেছে সে দেশের সমাজ, সভ্যতা, 
জীবন ব্যবস্থার সাথে সাথে সাহিত্যের 
ওপরও পড়েছে তার সুগভীর প্রভাব । 
কোনো বিষয়ে ইসলামের একটি 


উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং ইসলামের 
স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে জানি না 
কে তাকে ইসলামি সাহিত্য আখ্যা 
দেবার সাহস করবে । 

তাই ইসলামি সাহিত্য যথার্থই একটি 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় । ইসলাম যেমন একটি 
বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ তেমনি 
ইসলামি সাহিত্যও একটি বিশ্বজনীন 


এই আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টির 
প্রয়াস তারা চালিয়েছিলেন, এতে 
সন্দেহ নেই । এর প্রথম প্রমাণ হচ্ছে 
ইসলামের মানবতাবাদকে তারা বাংলা 


সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছিলেন। ফলে দেবদেবীর 


সার্বিক মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে 


সৃষ্টিকেই আমরা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ 
করেছি। সাহিত্যে ইসলামি আদর্শের 
পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া এদেশে পূর্ণাঙ্গ 
ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলা সম্ভবপর 
নয়। ইসলামি জীবন ব্যবস্থা যেমন 
সমগ্ধ মানবতার জন্য কল্যাণের 
বার্তাবহ তেমনি ইসলামি সাহিত্যও 
মানবতার আশা আকাজ্মা পূরণের 
যথার্থ ধারক। ইসলামি সাহিত্য 
মানুষের সমাজকে কল্যাণ ও সফলতায় 
ভরে দেয়। বোধ হয় মানুষের 


প্রত্যেকটা কাজের উদ্দেশ্য কল্যাণ ও 
সফলতা অর্জন। নিজের অকল্যাণ ও 
ব্যর্থতা ডেকে আনার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই 
মানুষ কোনো কাজ করে না। আশা 
করি এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। 
কাজেই সাহিত্যতে ত্র অকল্যাণ ও 
ব্যর্থতার প্রতিষ্ঠাকে আমরা উদ্দেশ্য 
হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। সাহিত্য 
জন্য । সাহিত্য কল্যাণের জন্য, সাহিত্য 
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের 
জন্য । ইসলামি সাহিত্যের এটিই হচ্ছে 
মৌল পরিচয়। মানুষের সমাজ গড়ায় 
সাহিত্যের যতটুকু অংশ রয়েছে তা 
তার এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের সাথে 
বিজড়িত। 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মুসলমানরা বিপুল 
সাহিত্য সম্ভার গড়ে তুলেছেন । দুনিয়ার 
বধ জন্ম হয়েছে। 
রি প্রেরণার উৎস। তাদের 
মধ্য থেকে যারা ইসলামি মতাদর্শ ও 
ইসলামি মূল্যবোধকে নিজেদের 
সাহিত্য কর্মের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন তারাই আমাদের আদর্শ । 
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বিগত আট ন'শো বছর থেকে বাংলা 


মনে হয় জগতও বুঝি নেই। আবার 


এখন এই জীবন ও জগতের উদ্দেশ্য 


সাহিত্য অঙ্গনে মুসলমানদের 
পদচারণা । বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার 


জগতের যেদিন শেষ মুহূর্ত ঘোষিত 
হবে সেদিন জীবনেরও বিলোপ ঘটবে। 


মুসলমানদের সৃষ্টি সম্ভারও কম নয়। 
কিন্ত তাদের রচনার একটি বিরাট অংশ 


কল্পনার পাখায় ভর করে আমরা 
জগতের সীমানাও পেরিয়ে যাই। কিন্তু 


ভিন্ন মতবাদ আশ্রিত। বিশেষ করে 


চৈতন্য ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই 


বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মুসলিম 


কল্পনার পাখিটি দুম করে আছড়ে পড়ে 


সাহিত্যিকদের বৃহত্তর অংশ সাহিত্যের 


জগতের বুকে । জগতের সুতোয় 


ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী মতবাদে 


আমাদের জীবন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা । 


বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। এ ক্ষেত্রে 
ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে 
তাদের এগিয়ে না আসারই কথা । তাই 
অপোকৃত তরুণ তাজাদের মধ্যে এ 
আগ্রহটা দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক 
কালে। ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য 
একদল বিশ্বাসী তরুণ এগিয়ে 


একটু নড়াচড়া করে পটপট করে যে 
এই সুতোগুলো ছিড়ব সে আশায়ও 
গুঁড়ে বালি। 

যতদিন জগতের বুকে থাকি আমরা 
কাজ করে যাই। ভালো মন্দ সব রকম 
কাজ আমরা করি। জগতটা যেন যন্ত্র 
আমরা তার চালক । এই যন্ত্রে হাত 


এসেছেন। প্রবীণদের কিছু সংখ্যক 


রাখলেই তার চাকা ঘুরতে থাকে। 


মাথাও তাদের মধ্যে গণনা করার 
মতো । 


জীবন ও জগতের সম্পর্ক 
আমরা প্রথম চোখ মেলি পৃথিবীর 
কোলে । পৃথিবীর আলো বাতাসে 
আমাদের প্রাণ স্পন্দিত হয় । এর খাদ্য 
শস্য ফলমূলে দেহ পরিপুষ্ট হয়। 
জীবনে জোয়ার আসে। জীবনের 
নৌকা ভেসে চলে গভীর পানিতে । 
আমাদের চারপাশের এই পৃথিবী, 
জগত | আমাদের চিন্তা ভাবনা, আশা- 
আকাক্সা, আগ্রহ-অনাগ্রহ তার ঘোড়া 
ছুটিয়ে চলে যতণ আমরা এই জগতের 
বুকে আছি ততণ। যখনই চোখ দুটি 
মুদে জগতের বুক থেকে বিদায় নিই 
মুহূর্তেই সেই দুরন্ত ছুটত্ত ঘোড়া উধাও 
হয়। 

আমাদের জীবন আমাদের জগতের 
সাথে এক সুতোয় বাধা । একটা 
টানলে আরটা আসে, আরটা টানলে 
অন্যটা আসে । জীবন শেষ হয়ে গেলে 


পেছনের দিকে ঘুরুক বা সামনের 


জানতে হবে । তবে তার আগে জীবন 
ও জগতের অ্রষ্টা কে তা অবশ্য জানা 
প্রয়োজন । 


্রষ্টা কে? 

অষ্টা আছে কি নেই এ বিতর্কে না গিয়ে 
আমরা এখানে এক প নিচ্ছি, যেহেতু 
এ বিতর্ক আমাদের আলোচ্য নয়। 
আমরা মানি আমাদের অষ্টা আল্লাহ। 
তিনি জীবন ও জগত সৃষ্টি করেছেন। 
যা কিছু দৃশ্য, অদৃশ্য, বর্তমান, 
ভবিষ্যৎ, যা কিছু কালের গর্ভে নিহিত, 
যা কিছুকালের অতীত, কল্পনায় যা ধরা 
দেয় এবং যা অকল্পনীয়- সে সব বস্ত, 
শক্তি এবং অন্যান্য সব কিছু তারই 
সৃষ্টি। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তীর 
একান্ত অনুগত হিসেবে । তিনি নিজেই 
বলেছেন, ওয়া খালাকা কুল্লা শাইইন 


দিকে ঘুরুক, এদিকে ঘুরুক বা ওদিকে 


ফাকাদ্দারাহু তাকদীরা (আর তিনি 


ঘুরুক, তা ঘুরতেই থাকে, অনবরত 


সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আবার সবার 


ঘুরতে থাকে । অথবা আমরা যেন যন্ত্র 
আর জগতটা তার চালক । যে রকম 
ইচ্ছে সে আমাদের চাকা ঘুরাতে 
থাকে। তার দরবারে করুণার আর্জি 
আমাদের আর কোনো উপায় থাকে 
না। এ অবস্থায় আমরা হয়ে পড়ি 
মানবেতর । মহত কিছু সৃষ্টি, বৃহত 
কিছু করা আমাদের পে সম্ভব হয় না। 
আমাদের সৃষ্টি আমাদের কাজ তাই 
কালে আমাদের বা আমাদের উত্তর 
পুরুষদের জন্য অভিশাপ হয়ে দীড়ায়। 
আর জগতকে যখন আমরা বশ করি, 
কাজে লাগাই তখন আমাদের সৃষ্টি হয়ে 
ওঠে মহস্তর, কালোত্রীর্ণ। আমরা জগত 
থেকে বিদায় নিই। কিন্তু আমাদের 


জন্য একটা বিশেষ পরিমাপ ঠিক 
করেছেন)। এর মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা 
সৃষ্টির বুকে সম্ভাবনাও তিনিই নিহিত 
রেখেছেন। সৃষ্টি তার সম্ভাবনার আষ্টা 
নয়, তার বিকাশ সাধন করে মাত্র 


জীবনের উদ্দেশ্য কী? 
জগত ও জীবনের অষ্টা আমাদের 
এমনি সৃষ্টি করেছেন? না আমাদের 
সৃষ্টির পেছনে রয়েছে কোনো উদ্দেশ্য? 
আমরা যখন সামান্য, খুব ছোট একটা 
একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকেই। 
তাকে আমরা কোনো না কোনো কাজে 
লাগাই। তাহলে বন্ত-অবস্ত নির্বিশেষে 
বিশাল জগতের মহান শ্রষ্টা আমাদের 
কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, 


সৃষ্টি থেকে যায় আমাদের কৃতিত্ের 
স্বার হয়ে। 


এটা কেমন করে হতে পারে? 
আমাদের দিয়ে তিনি কোনো কাজ 


জগতের সাথে আমাদের জীবনের 


করাতে চান না, এটা কি কখনো 


সম্পর্ক কী তা মনে হয় এই আলোচনা 


কল্পনাও করা যায়? জগতের বুকে 


থেকে অনেকটা খোলাসা হয়ে গেছে। 


আমাদের টিকে থাকার ও কাজ করার 
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যাবতীয় উপকরণ তিনি আমাদের 
এখানে আসার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 
বছর আগে তৈরি করেছেন। 

এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে 
এই উপকরণগুলোকে কেবল আমাদের 
উপযোগী করেছেন। এত কিছু সাজ- 
সরঞ্জাম, যোগাড়যন্ত্ করে তিনি 
আমাদের সৃষ্টি করলেন। আর এ সৃষ্টির 
পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, এটা 
কেমন করে বলা যায়? একজন 
বুদ্ধিত্রষ্ট মানুষই কেবল এ সত্যটি 
অস্বীকার করতে পারে। আর যদি 
এখানে অ্রষ্টাকে স্বীকারই করা না হয় 
তাহলে বিশ্বজগতের এই সব সাজ 
সরঞ্জামের যেকোন ব্যাখ্যাই এখানে 
অচল। 

আমাদের সৃষ্টির প্রথম দিনে অষ্টা সৃষ্টির 
যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল: 
ইনী জা-ইলুন ফিল আর্দি খালীফাহ- 
(আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি 
পাঠাতে চাই ।) অর্থাৎ মানুষকে দেখতে 
চান নিজের প্রতিনিধি হিসেবে । আর 
আল্লাহর প্রতিনিধি হতে হলে মানুষকে 
নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে 
আল্লাহর গুণাবলি । মানুষকে হতে হবে 
আল্লাহর গুণাবলির প্রতিচ্ছায়া। আর 
দ্বিতীয়ত প্রতিনিধিতের দায়িতের 
অপরিহার্য অংশ হিসেবে সার্বভৌম 
কর্তৃতের মালিক যেসব নীতি-নিয়ম, 
আইন-কানুন তৈরি করেছেন, সেগুলো 
তাকে কাহেরত্রে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে । এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে সেই 
নিয়ম ও আইন অনুযায়ী চালাতে হবে, 
মানুষের সমাজে সেই আইনের প্রচলন 
করতে হবে। দুনিয়া থেকে ফিতনা 
ফ্যাসাদ দূর করে শান্তি শৃঙ্খলা ন্যায় ও 
কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 


যাত্রা এ জগতেই শেষ হয়ে যায় না। 


আর জীবনের সকল বিভাগে মহান 


বরং এটা তো সাময়িক জীবন। আসল 
জীবন শুরু হবে এর পর থেকে। 
জীবনের এই পরীক্ষাগার থেকে বের 
হয়ে মানুষ তখন তার প্রকৃত অষ্টা, 
মালিক, মাবুদ, প্রভু, প্রতিপালক 
আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যাবে । 
আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার সময় 
দুনিয়ার সমস্ত কর্তৃতি-মতা মানুষের 
থেকে বিদায় নেবে। সে হবে 
দন্তরমতো একজন আসামি । সেখানে 
তাকে তার দুনিয়ার সমস্ত কাজের 
হিসাব দিতে হবে । চুলচেরা হিসাব । 
দুনিয়ায় তাকে যে প্রতিনিধিতের মরতা 
ও যোগ্যতা দান করা হয়েছিল তাকে 
সে কিভাবে ব্যবহার করেছে? 
প্রতিনিধিতের হক সে পুরোপুরি আদায় 
করেছে কিনা? না কি পথের নেশায় 
মেতে সে তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব 
ভুলে গেছে এবং এই সাময়িক 
জীবনটাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মনে করে 
জীবনটা শুধু উপভোগই করে গেছে- এ 
ব্যাপারে তার প্রতিনিধিত্ের দায়িতের 
কোনো পরোয়াই সে করেনি? 
প্রতিনিধিতের দায়িতের বোঝা মানুষ 
নিজেই একদিন কাধে তুলে নিয়েছিল 
এ বোঝা বইতে আকাশ, পৃথিবী, 
পাহাড় অস্বীকার করেছিল। তারা এর 
গুরুভার উপলব্ধি করতে পেরেছিল 
বুদ্ধিমান মানুষ সেই গুরুদায়িত্ব 
ঠিকমত পালন করে আল্লাহর সামনে 
সফলকাম হওয়ার চেষ্টা করবে । 

এ দুনিয়ায় আমাদের একটা বিশেষ 
মর্যাদা ও দায়িতু রয়েছে । আমাদের 
নিজেদের এই দায়িত ও মর্ধাদা অনুভব 
করতে হবে । আমাদের জীবনের সমগ্র 
কর্মনীতি এমনভাবে তৈরি করতে হবে 


মেনে চলে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে 


যাতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য 


আল্লাহ কুরআন মাজীদ ও রাসুল 
(সা.)-এর আদর্শের আবরণে আমাদের 
যে বিধান ও নীতি পদ্ধতি দান 
করেছেন সেগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই 
আমরা আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করতে 
পারি। আল্লাহর বিধানের অনুসারী 
প্রত্যেকটি কাজই আমাদের জন্য 
কল্যাণকর। যে সব কাজ দুনিয়ায় 
কল্যাণ ও সৎ বৃত্তির প্রসার ঘটায় এবং 
অসতবৃত্তি ও মন্দকে অন্ধকারের অতলে 
ঠেলে দেয় আর যা আমাদের দীন ও 
দুনিয়ার সাফল্য এবং পরকালীন 
মুক্তিলাভের পথ দেখায়, তাই 
আমাদের জন্য কল্যাণকর । দুনিয়ার 
সাথে দীনী উন্নতিও আমাদের একান্ত 
প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ তার 
বান্দাদের দুনিয়ার সাথে সাথে দীনী 
সাফল্য অর্জনের জন্যও দুআ করতে 
বলেছেন। দুনিয়ায় কল্যাণ ও 
আখেরাতে কল্যাণ এবং দুনিয়ায় 
সাফল্য ও আখেরাতে সাফল্য 
আমাদের কাম্য । যে ব্যক্তি কেবলমাত্র 
দুনিয়ার সাফল্য কামনা করে তার তো 
তির শেষ নেই। তবে দুনিয়ার সাফল্য 
ও কল্যাণ লাভ করার আকাজ্কাকে 
বৈধ গণ্য করা হয়েছে একথা ঠিক 
এবং এজন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
জীবন-যাপন করাকে পছন্দ করা 
হয়নি। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদী জীবন 
যাপনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

সংসারত্যাগী বৈরাগী দরবেশী জীবন 
যদি আকাঙ্কিত হতো তাহলে কুরআন 
ও হাদীসে সামাজিক ব্যবস্থাপনার 
নীতি-নিয়ম, আইন-কানুন ও অনুশাসন 
দান করার এবং এর আওতায় 
বিস্তারিত ও পুঙ্থানুপুঙ্থ বিধান জারি 
করার প্রয়োজন হতো না। সমগ্র 


হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই 


আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের পথে আমরা 


হচ্ছে এই জীবনের মূল ল্য। জীবনের 


সকল অবস্থায় এগিয়ে যেতে পারি। 


কুরআন ও হাদীসে সংসারত্যাগী 
জীবনের কোনো বিধানই নেই। 


নভেম্বর-ডিসেম্র'২০ ______ু। আত্তার্তহীদ ৩২ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 
বিপরীতপে সেখানে সমগ্র জীবনের 


যেমন সাহিত্য চর্চার ত্র ইসলামি 


করে পেশ করেন। সাহিত্যিক শুধু 


কর্মসূচি রয়েছে। আমাদের জীবনের 
সম্ভাব্য এমন কোনো দিকই নেই যার 
জন্য কোনো বিধান ও নীতি-নিয়ম 
সরবরাহ করা হয়নি। তাই কুরআন 
মজীদ আমাদের কাছে দাবি জানায়- 
তোমাদের সমগ্র জীবন ইসলামের 
হাতে সোপর্দ করে দাও: উদ্খুলু ফিস্‌ 
সিলমি কা-ফফাহ (ইসলামের মধ্যে 
প্রবেশ করো পুরোপুরি) । কুরআনে 
আরও দ্ার্থহীন কণ্ঠে বলা হয়েছে: 
“তোমরা কি কুরআনের একটা অংশ 
মেনে নেবে আর একটা অংশ মেনে 
নেবে না? যারা এহেন আচরণ করবে 
তারা এই দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে 
এবং আখেরাতে কঠিনতম শাস্তির 
সম্মুখীন হবে । তাই আকীদা-বিশ্বাসের 
দিক দিয়ে একজন মুসলমান তার 
সাহিত্যিক জীবনকে ইসলামি বিধান ও 
ইসলাম প্রদত্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন 
রাখতে বাধ্য । মুসলমানদের জীবনে 
সাহিত্য চর্চার যে অংশ রয়েছে তা 
পুরোপুরি ইসলামি বিধানের অনুসারী 
হবে। 

এখানে আমরা শুধু মুসলমানের কথা 
বলছি। আচ্ছা, যদি সমস্ত মানুষের 
কথাই বলি তাহলেও কি এর মধ্যে 
দেবে? প্রত্যেকটা মানুষই আস্তিক 
হোক বা নাস্তিক কোনো না কোনো 
বিশ্বাসের অনুসারী । আর এই বিশ্বাস 
অনুযায়ী সে তার সমস্ত কাজ করে 
যায়। তবে কিছু লোক আছেন তারা 
কোনো স্থির বিশ্বাসী নন। বুদ্ধি 
বিবেককে খোলা ছেড়ে দেন। উপস্থিত 
পছন্দ মতো বিশ্বাসের পেছনে গা 
ভাসিয়ে দেন। আমি বলবো, এরাও 
বিশ্বাস বিহীন নয়। বিশ্বাস বৈচিত্র্যই 


বিধানের অনুসারী তেমনি এই সব 
অমুসলিম আস্তিক ও নাস্তিক গোষ্ঠীও 
সাহিত্য চর্চার সঙ্গে তাদের নিজস্ব 
বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যের অনুসারী । 

এখানে ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী 
সাহিত্য চর্চা করলে সক্কীর্ণতা দুষ্ট 
হওয়ার ভয়ও করা হয়। ব্যাপার হচ্ছে 
মুসলমানের যেমন জীবন আছে তেমনি 
অমুসলিম আস্তিক ও নাস্তিক এক 
জীবনের অধিকারী । তারা তাদের 
জীবন বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করলে 
এবং সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত হলে যদি তা 
সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ না হয় তাহলে 


ইসলামি বিশ্বাসেরঢে ত্র সঙ্কীর্ণতার প্রশ্ন 
আসে কেন? 
সাহিত্য কী? 
হৃদয়ের সুক্ম অনুভূতির প্রকাশই 
সাহিত্য । বাইরের কোনো কিছু 
সুক্মভাবে অনুভব করার পর 


ব্যক্তিমাত্রই তা প্রকাশের আকাঙ্কা 
পোষণ করে । সাহিত্যিক হৃদয়ের এই 
সূক্ম অনুভবকে অলঙ্কার, রূপক, ছন্দ 
এবং ভাষা ও শব্দের কারুকার্ষের 
মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এভাবে 
আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক 
পারিপার্থিকের সাথে নিজের সংযোগ 
স্থাপন করেন। সাহিত্য ও সমাজের 
সম্পর্ক নিবিড়। জীবনের 
মূল্যবোধগুলো নির্ধারণ করারতে ত্র 
সাহিত্য সবসময় সচেতন ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়। তাই সাহিত্যিকের মন, 
সমাজ-পরিবেশ ও প্রকাশভঙ্গী এই 
তিনটি বিষয়ই বিবেচনার যোগ্য । 
সাহিত্যিক যা কিছু প্রকাশ করেন তা 


নিজের সাথে কথা বলেন না, তাকে 
পাঠকের সাথে কথা বলতে হয় । ফলে 
সাহিত্যিক যেমন একদিকে নিজের 
মনের আবেগ প্রকাশ করেন, তেমনি 
অন্যদিকে পাঠকের চাহিদাও পুরণ 
করেন। 

সাহিত্য আমাদের সমাজ-সভ্যতা 
সংস্কৃতির মান উন্নত করে। আমাদের 
চেতন-অবচেতন জগতের সর্বত্র 
অবাধে বিচরণ করে আমাদের 
শক্তিমন্তা ও দুর্বলতাগুলো চিহিি 
করে। সাহিত্য আমাদের সুখ-দুঃখ 
হাসি-কান্নার সহযোগী হয়। গরিবের 
কুটিরে যেমন তার অবাধ যাতায়াত 
তেমনি ধনীর প্রাসাদের সকল দুয়ারও 
তার জন্য উন্ুক্ত। সাহিত্য আসলে 
আমাদের হদস্পন্দনের প্রতিধ্বনি, 
শব্দের মনোরম পোশাকে সজ্জিত হয়ে 
আমাদের সামনে হাজির হয়। 
সামগ্রিকভাবে বিচার করলে একথা 
অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্য 
একটি বিশ্বজনীন নিয়ম, একটি 
সর্বব্যাপী আইন, যা মানবিক সভ্যতার 
একটি অপরিহার্য অংশ। সাহিত্য 
শুধুমাত্র মনের কারিগরী নয় আবার 
শুধুমাত্র বন্তজগতের অনুরণনও নয়। 
সাহিত্য সভ্যতার নির্মাতা আবার 
সভ্যতার প্রাসাদও। একথা সবাই 
স্বীকার করেন যে, সমাজের প্রভাব 
সাহিত্যের ওপর পড়ে এবং সাহিত্যের 
প্রভাব পড়ে সমাজের ওপর । সমাজ 
ব্যবস্থা, সমাজের শ্রেণি বিভাগ, 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক 
সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক 


কেবল তার আত্মগত ভাবোচ্ছবাস 


এতিহ্য, সমাজের বিশেষ আবেগ- 


নয়। বাইরের জিনিসকে তিনি নিজের 


অনুভূতি, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের 


মনের মতো করে, নিজের মনের 


আশা-আকাঙ্কা এসব কিছুই নিজেদের 


এদের বিশ্বাস । কাজেই জীবনকে তারা 


অনভূতি দিয়ে নিবিড় করে, নিজের 


সেভাবেই গড়ে তোলে । তাই মুসলমান 


স্বাভাবিক ও বিশেষ পদ্ধতিতে 


দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করে হৃদয়গ্তাহী 


আমাদের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। 
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সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য 


থেকে জীবনের আঙিনায় উকি মারে 


উদ্দেশ্যমুশী করে তুলেছে। যে 


এ আলোচনা থেকে একটা কথা অন্তত 


সেটি হচ্ছে তার নিজের ব্যক্তিতৃ । বালা 


সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিছক আনন্দ 


বাহুল্য শিল্পির ব্যক্তিত্ব কোনো নিষ্প্রাণ 


দান করা সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য 
করাও (47 107 44715 :59/০) 


ক্যামেরা নয়। তার সাহায্যে জীবনের 
কোনো সম্পূর্ণ নিরপে ছবি তোলা সম্ভব 


সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্য 
সমাজের নিছক প্রতিচ্ছবিও নয় 


নয়। একজন সাহিত্যিক যখন তার 
মনের পাতায় জীবনের ছবি আকে, 


সমাজের ঘটনা, ইতিহাস, অনুভূতি, 


তার সাথে তার ব্যক্তিগত আবেগ- 


আশা-আকাঙ্কা সাহিত্যে রূপায়িত হয় 
ঠিকই কিন্তু তা সাহিত্যিকের দৃষ্টি-ভঙ্গী 
ও আবেগ-অনুভূতির জারক রসে 
সিঞ্চিতি হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যকে এই 
অর্থে জীবন সমালোচনা (৫77/70157 


অনুভূতি ও ঝৌকপ্রবণতা ব্যাপকভাবে 
মিশে যায়। কাজেই সাহিত্যিক যদি 
সমাজ থেকে তার সাহিত্যের উপাদান 
গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তা আবার 
কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে সাহিত্যের 
আকারে সমাজকে ফেরত দেন। 


6 176) বলা হয়। সাহিত্যকে 


শিল্পকারিতারতে ত্র এই নগদ লাভটাই 


জীবনের প্রতিনিধিও বলা হয়। কিন্তু 


হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ । 


তা এই অর্থে যে, সাহিত্যিক তার 


মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যহীন কোনো 


সাহিত্য সৃষ্টির উপাদানগুলো বাইরের 
জগত থেকে সংগ্রহ করে । এ ক্ষেত্রে এ 
ওপরই সাহিত্যের মূল্যায়ণ নিরূপণ 
নির্ভর করে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
আসল গুরুত্বের অধিকারী হচ্ছে 
সাহিত্যিকের মানসিক কার্যক্রম, যা সে 
ওই উপাদানগুলো গ্রথিত করার ও 
সেগুলোকে উপযোগী শব্দের পোশাকে 
কাজে লাগায়। সাহিত্যে ঘটনাবলির 
একটা নিজীব কাঠামোর কোনো গুরুত্ব 
নেই। বরং সাহিত্যিকের অনুভূতিশীল 
হদয় তার মধ্যে যে প্রাণ সঞ্চার করে 
সেটিই মৌল গুরুত্বের অধিকারী । এ 
প্ররিত যদি বলা হয়, সাহিত্য হচ্ছে 
সাহিত্যিকের মানসিক কাঠামোয় 
নির্মিত জীবনের একটি প্রাসাদ, তাহলে 
তাই বেশি নির্ভুল হবে বলে মনে হয়। 
ফরাসি দেশের একটি প্রবাদে বলা হয়: 
শিল্পই জীবন। কিন্তু সেই শিল্পকে 
শিল্পীর আয়নায় দেখা যেতে পারে। 
একজন শিল্পী যে আবরণের আড়াল 


বিষয়ের কথা কল্পনাই করা যায় না। 
সে উদ্দেশ্য ভালো হতে পারে, মন্দ 
হতে পারে, ছোট হতে পারে, বড়ও 
হতে পারে। তেমনি সাহিত্যেরও 
উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্য সাহিত্যের 
ওপর ছেয়ে গেলে চলবে না। তবে 
সাহিত্য উদ্দেশ্যের ওপর ছেয়ে গেলে 


সাহিত্যিক নিছক ব্যক্তিগত ভাব- 
কল্পলোকে বিচরণ করে, যে প্রসারিত 
দৃষ্টির অধিকারী নয়, সমথ জীবনকে 
করতলগত করার মতো মতাদর্শ থেকে 
যে বঞ্চিত, জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলি, 
মানবিক কার্যক্রম ও খন্তিত আবেগ- 
অনুভূতিকে একটি বিশ্বজনীন সত্যের 
ছাচে ঢালাই করার মতা যার নেই, যে 
সমগ্র মানবতা ও তার সাংস্কৃতিক 
ব্যবস্থা অধ্যয়নের মতাই রাখে না, সে 
আসলে উদ্দেশ্য ও ল্যাভিসারী সাহিত্য 
সৃষ্টির মহান দায়িতৃ থেকে দূরে পালিয়ে 
বেড়ায় । 

ঘুলঘুলিতে আটকে যায়। কখনো সে 
বিলাসিতার শুঁড়িখানায় হাত পা ছড়িয়ে 
চিত হয়ে পড়ে থাকে । কখনো কোনো 
প্রেমিকার নরম চুলের ভেতর মুখ 
লুকিয়ে সে পারিপার্থিককে ভুলে যায় 
আবার কখনো হতাশার আফিম খেয়ে 
নিজেকেও ভুলিয়ে বসে। জীবন তাকে 
আহ্বান জানাতে থাকে । কর্তব্যের 
ডাক তার কানে ঘন্টার মতো বাজে। 


কোনো তি নেই। সাহিত্যকে 
প্রপাগান্ডায় পরিণত করা কোনোক্রমেই 


তার ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তিসত্তা তার হাত 
ধরে টানতে থাকে । মানবতা তার 


উচিত নয়। এদিক দিয়ে ইকবাল 
সাহিত্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত । 
ইকবাল তার কবিতায় এমন কিছু 
পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যা পূর্ণ 
সাহিত্য রসে সিঞ্চিত, কিন্তু সাথে সাথে 
তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহজ 
প্রকাশও তার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। 
যেমন তিনি গতি, দ্বন্দ ও সংগ্রাম 
প্রবণতাকে “প্রেম” নামে আখ্যায়িত 
করেছেন এবং এই প্রবণতা থেকে তার 
কাব্যের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টি 
করেছেন "শাহীন',  “উকাব+, 
“কালিন্দর” ও “মর্দে মুমিন” নামে । এই 
গতি ও পরিবর্তনপ্রিয়তা এবং দ্বন্দ ও 


পেছনে কান্নার রোল তোলে । কিন্তু সে 
পড়ে থাকে নির্বিকার। অন্যদিকে 
আদর্শ ও ল্যাভিসারী সাহিত্যিক 
ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শিকারী 
বাজপাখির মতো। হতাশা ও 
নৈরাশ্যকে গলা টিপে হত্যা করার এবং 
দুঃখ-শোক, অন্যায়-অকল্যাণ, 
ফিতনা-ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
সে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকে । 


ইসলামি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য 
সাহিত্যের সাথে সমাজের সম্পর্ক 


সংগ্রাম প্রবণতাই তার সাহিত্যকে 


নিবিড় । প্রত্যেক সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য 
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সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 
রয়েছে। তেমনি সমাজের সাথে 


দেয় না। এটা কেবল ইসলামের কথাই 


সম্পর্কিত সাহিত্যও কিছু বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী হয়। সে নিজের মধ্যে এমন 
কিছু এঁতিহ্য সৃষ্টি করে নেয় যা আর 
কোথাও পাওয়া যায় না। একক 
পরিবেশ ও একক এঁতিহ্য এবং 
আকীদা-বিশ্বাসের একাআতা সব কিছু 
মিলে একটা বিশেষ ধরনের চিন্তাধারার 
জন্ম দেয়। বিশেষ চিন্তাধারা আবার 
একটা বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর উদ্ভব 
ঘটায়। অনেক সময় দেখা যায় বক্তব্য 
এক হওয়া সত্বেও তার ওপর চিন্তা 
করার, তাকে কার্ধকর করার, তার 
মধ্যে উত্থাপিত সমস্যাগ্তলো সমাধান 
করার এবং তার ফলাফল থেকে প্রভাব 
গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রত্যেক সমাজের 
আলাদা । মুসলমান ও তাদের 
সাহিত্যের ব্যাপারেও একথা সত্য । 
ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা জীবনের 
সমস্ত নীতি-পদ্ধতির ওপর কর্তৃত 
করে। সে দীন ও দুনিয়ার জীবনের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। 

জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য 
ইসলাম বিস্তারিত বিধান তৈরি 
করেছে। তার কাছে ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই । সে অর্থনৈতিক ও সমাজ 
জীবনের জন্য যেমন আইন ও বিধান 
দেয় তেমনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের জন্যও বিধান দিয়ে থাকে। 
ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় 
জীবনের আওতাধীনে মসজিদে যাবে, 
নামায পড়বে আবার বৈষয়িক জীবনে 
নেমে সুদের কারবার করবে, অন্যের 
জমি বেআইনিভাবে দখল করবে এবং 
সমাজ জীবনের আঙিনায় এসে অশ্রীল 
নাচ-গানের আসর বসাবে ও মদের 
নেশায় চুর হয়ে থাকবে আর এমন 
সাহিত্য সৃষ্টি করবে যা সমাজের 
নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে দেবে, 


নয়, যে কোনো অবস্থায় সেগুলো পুরণ 
করিয়ে নেবার জন্য সে সচেষ্ট থাকে। 
কোনো বুদ্ধিমান সমাজ নিজেকে 
নৈরাজ্যের শিকার করতে চায় না। 
কাজেই ইসলামি সমাজও কোনো 
অবস্থায়ই মুসলমানদের ওপর এনার্কি 
ও নৈরাজ্য চাপিয়ে দিতে চায় না। 

যদি খোদা-না-খাস্তা কখনো এমন 
অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তখন 
আমাদের জীবন আর স্বাভাবিক 
মানুষের তথা আশরাফুল মাখলুকাতের 
জীবন থাকবে না। বরং সে জীবন 
আদল" (বেরং তার চাইতেও খারাপ) । 


কাম্য হতে পারে না। 

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চাইবেন তার 
জীবনের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ও 
বিধান। প্রত্যেকেই নিজের জীবনের 
বিভিন্ন বিভাগের জন্য কোনো নীতি 
পদ্ধতি নির্ণয় করে নিজের দায়িতু ও 
কর্তব্য নির্ধারণ করে নিতে চাইবেন । 
পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা 
দিলে এই সমণ্ব আইন ও বিধানকেই 
নিজেদের একমাত্র ফয়সালাকারী 
হিসেবে মেনে নেবেন। ইসলাম 
কুরআনের আকারে আল্লাহর বিধানের 
একটি সংকলন মুসলমানদের দান 
করেছে। এই বিধানগুলো এবং এই 
সঙ্গে রাসুল (সা.)-এর বাণীসমূহ ও 
তার সুন্নাতই হচ্ছে মুসলমানদের 
জীবনের জন্য একটি বিশ্বজনীন 
ব্যবস্থা। মুসলমান দুনিয়ার যেখানেই 
বাস করুক না কেন, এই বিধান ও 
সুন্নাতের সামনে অকপটে মাথা নত 
করে। জীবনের সব সমস্যার সমাধান 
তারা খোজে এরই মধ্যে । সব বিষয়ে 
তারা এখান থেকেই নেয় দিক 


ইসলাম কোনো ক্ষেত্রে এর অনুমতি 


নির্দেশনা । 


কাজেই ইসলামি সাহিত্যও নিজেকে 
এই বিধানের আওতার বাইরে রাখতে 
পারে না। এর বাইরের কোনো মানদণ্ড 
অন্যের কাছে যতই মূল্যবান হোক না 
কানাকড়িও মূল্য নেই। ইসলামি 
সাহিত্য জীবনের সমণ্থ আওতা থেকে 
বিচ্ছিনি কোনো বিশেষ ধরনের 
সাহিত্যকর্ম নয়। বরং সমগ্র জীবনের 
সাথে এর সমান সম্পর্ক। জীবনের 
সমগ্র বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
ভারসাম্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিই এর কাজ। 


হায়রে বোকা মানবজাত 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
করোনা রোগ ধরেছে তাই 

ঠাই দিলি না তাকে ওরে 

সে রোগ যদি তোরে ধরে! 


বেওয়ারিস পড়ে আছে 
করোনা রোগীর লাশ 
কোথায় স্বজন প্রিয়জন 
হায় হায়রে সর্বনাশা! 


ডেথ সনদটা হাতে নিয়ে 
পিতার লাশটা ফেলে যায় 
পিতা তাহার মরে গেছে 
উনিশ কভিড করোনায়া! 


ডেথ সনদ খুব প্রয়োজন 
পিতার ধনের ভাগ পেতে 
লাশটি তাহার ফুটপাতে! 


এই স্বজনের জন্য তুমিই 
কেড়ে অন্যের পাতের ভাত 
ধনের পাহাড় বানিয়ে গেলে 
হায়রে বোকা মানবজাত! 
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ছাত্রজীবনের সঠিক মূল্যায়ন 
আল্লাহ পাক কাজ নেবেন 


মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) 


গত সংখ্যার পর 
ইসলামী সংবিধান এবং পাকিস্তান আন্দোলন 

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) তো ছিলেন শায়খুল হিন্দ। 
আমি ছোট মানুষ, আমার কথাই বলি। যখন আমি 
পাকিস্তান চলে এসেছি। আপনাদের হয়তো ধারণা, আমি 
এখানে এসেই একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমি 
মাদরাসা পরিচালনাকারী একজন হুযুর । কিন্ত না। আমি 
এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসিনি। আমি 
এসেছিলাম পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার এক মহৎ 
উদ্দেশ্য নিয়ে। সংবিধান প্রণয়নের জন্য আমি এসেছি 
সংবিধান প্রণেতাগণ আমার নিকট একটি ইসলামী সংবিধান 
প্রস্তুত করার আবেদন করেন। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে 
আমরা ইসলামী সংবিধানের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করি। 
অথচ সংবিধান সম্পর্কে আমার তেমন কিছুই জানা ছিল না 
আপনারা যা পড়েছেন, আমিও তাই পড়েছি। সংবিধান 
নিয়ে তো কোনো পড়াশোনা ইতিপূর্বে হয়নি। কিন্তু যখন 
কাজের জন্য বসে গেলাম আল্লাহর শোকর, বুযুর্গদের জুতো 
সোজা করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। পঠন-পাঠনের 
কাজে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। যখন সংবিধান মুতালাআ 
শুরু করলাম, আলহামদুলিল্লাহ, সংবিধান সম্পর্কে পূর্ণাজ 
ধারণা চলে এল । আমরা যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলাম 
তা ছিল বেসরকারি । তারপর সরকারিভাবে একটি প্রস্তুত 
করা হয় এবং এর জন্য পৃথক বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের 
প্রত্যেক সদস্যকে মাসে এক হাজার রুপি করে ভাতা প্রদান 
করা হত। এতে কতিপয় আলিম সদস্যও ছিলেন। 

তো বলছিলাম, আমি তো জীবনে কখনো সর্ববিধান নিয়ে 
পড়াশুনা করিনি। ইসলামী সংবিধান নিয়েও নয় এবং 
জাগতিক সংবিধান নিয়েও নয়। এ বিষয়ে কোনো 
লেখালেখিও করিনি । কিন্তু যখন মাথার ওপর দায়িতু এসে 
পড়েছে এবং আমিও মুতালাআ শুরু করে দিয়েছি। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের সর্থবিধান দেখেছি এবং ইংরেজি সংবিধান 
উর্দুতে অনুবাদ করিয়ে পড়েছি । তখন এ বিষয়ে আমার এত 
জানা-শোনা হল যে, দাবি করে বলতে পারি, সারা পৃথিবীর 
সংবিধান আমাদের জানা হয়ে গেছে। 


একবার খাজা নাযিমুদ্দীন সাহেব (আল্লাহ তাকে ক্ষমা 
করুন) ভালো মানুষ ছিলেন, তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী । তার 
সাথে আরো চার-পাচ জন বড় বড় মন্ত্রী ছিলেন। মজলিসে 
কথাবার্তা চলছিল। একজন (তিনি এখনও জীবিত, আমি 
তার নাম নিচ্ছি না) আমার দিকে ইশারা করে বললেন, 
আপনি সংবিধান সম্পর্কে কী জানেন? সে মনে করেছিল, 
আমি একজন হুযুর মানুষ । মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি। 
ওযু-ইস্তিজ্জার মাসআলা জানা থাকলেও সংবিধান সম্পর্কে 
আমার জানা-শোনা আর কীইবা থাকবে! তিনি অনেকটা 
তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, মাওলানা! আপনার তো এ বিষয়ে 
কোনো ধারণাই নেই । আমার খুব রাগ হল । আমি বললাম, 
সংবিধান সম্পর্কে আমি জানি না! আমি খুব ভালো করেই 
জানি, আপনি সংবিধান নিয়ে পকেটে করে যে নোট নিয়ে 
এসেছেন, যা আপনার সেক্রেটারি প্রস্তুত করে দিয়েছে, 
আপনার জ্ঞানের দৌড় ওই পর্যন্তই । আপনার নিজের জানা 
নেই, সংবিধান কাকে বলে! অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, 
আমি সারা দুনিয়ার সকল সর্বিধান মুতালাআ করেছি। 
আপনি আমাকে যে কোনো সংবিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করুন, আমি আপনাকে বলে দেব, ইংল্যান্ডের সংবিধানে কি 
আছে, হিন্দুস্তানের সংবিধানে কি আছে, এবং ইউরোপ- 
আমেরিকারসহ অন্যান্য দেশগুলোতে কোন ধরনের 
সংবিধান অনুসরণ করে তারা দেশ চালাচ্ছে, আমি 
আপনাকে সবকিছু বলতে পারবো । অথচ আপনি আমাকে 
বলছেন, আমার কোনো ধারণা নেই সংবিধান সম্পর্কে! 
আমার কথা শুনে তিনি একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। 
এরপর আর কোনো কথা বলার সাহস করেননি। সেই 
মজলিসেও না এবং পরবর্তী আর কোনো মজলিসেও না । 
তো আমি বলছিলাম, আমি তো রাজনীতি শিখিনি। তেপ্পানন 
বছর বয়সে পাকিস্তানে হিযরত করি। দু'বছর লেগে যায় 
দেশ গঠন করতে করতে । কেবল তখনই রাজনীতির অঙ্গনে 
অল্পবিস্তর আসা হয়। এর পূর্বে কি আমার জানা ছিল, 
রাজনীতি কী জিনিস? কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়ল, তখন 
আল্লাহ রাস্তা খুলে দিলেন। 


ইসলামী সর্থবিধান এখনো সচল 

একবার পাকিস্তানের চার প্রদেশের চার প্রধানমন্ত্রী এবং 
আরো বড় বড় মন্ত্রী এবং আমাদের আলিমদের মধ্যে 
মতবিনিময় হচ্ছিল। তারা বলছিলেন, আপনারা যে 
সংবিধানের কথা বলছেন তা এ যুগে অচল। আমরা 
বললাম, যদি ইসলাম এ যুগে অচল হত, তা হলে আল্লাহ 
এবং আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে কখনো এ নির্দেশ দিতেন 
না। আমাদের বিশ্বাস, এ যুগেও ইসলাম সে যুগের মত 
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অবশ্যই চলবে । এসব বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। কথা তো 


নেই । ধরুন, আমি বড় বড় উপাধি আপনার নামের শুরুতে 


অনেক দীর্ঘ হল। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তা হল, নূরুল 


লিখে দিলাম। বাজারে যান, দেখবেন সেগুলোর মূল্য 


আমিন সাহেব, ধিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, 


দু'পয়সাও হবে না। অফিসে যান, কোনো চাকুরিও এই 


ঘরে গিয়ে বললেন, সত্য কথা তো তাই যা মুফতি সাহেব 
বলেছেন। আমাদের মানা না মানা সেটা ভিন্ন জিনিস। 
ইনসাফের কথা হল, মুফতি সাহেবের কথাই সঠিক। 


যোগ্যতা অর্জন করুন, সকল অঙ্গনে আল্লাহ কাজ নেবেন 
তো যাইহোক, আমরা ইলম যেভাবে অন্বেষণ করতে হয় 
সেভাবে অন্বেষণ করেছি। যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের 
পড়া-লেখা ছাড়া অন্য কোন ব্যস্ততা ছিল না। পড়া-লেখা 
থেকে ফারেগ হওয়ার পর যখন প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহর 
শোকর এমনভাবে কাজ করেছি যে, বড় বড় রাজনৈতিক 
ব্যক্তিবর্গও আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য 
থাকত । যে কোনো আলিমের কথাই বলুন, দুনিয়াতে যারাই 
দীনের বড় বড় খেদমত আজ্জাম দিয়েছেন, যদি তাদের 
ছাত্রজীবন দেখা হয় তাহলে কোথাও একথা খুঁজে পাবেন না 
যে, ছাত্রজীবনে তারা সভা-সমাবেশ করতেন এবং জোরে- 
শোরে শ্লোগান দিতেন। যদি তারা ছাত্রজীবনে শ্লোগান 
দিতেন, তা হলে দীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেয়া 
তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। বড় বড় আলিমদের 
মধ্য থেকে যারাই রাজনীতির ময়দানে এসেছিলেন, তারা 
সকলে এমনই ছিলেন। তাদের ছাত্রজীবন রাজনীতি থেকে 
সম্পূর্ণ যুক্ত ছিল। তারা শুধুই পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন 
তারপর আল্লাহ যখন তাদেরকে কাজে লাগিয়েছেন তখন 
রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের দ্বারা অনেক কাজ হয়েছে । এ 
সব কিছু শোনানোর উদ্দেশ্য হল, ছাত্রজীবনকে গনীমত মনে 
করে কাজে লাগান। এখনো সময় আছে। 


রাজনীতির কারণে স্কুল-কলেজের ধ্বংসাত্মক পরিণতি 

বিশেষভাবে রাজনীতি আজ স্কুল-কলেজকে ধ্বংস করে 
দিয়েছে। তাদের কাছে না আছে ইলম, না আছে দীন এব 
না আছে দীনদারী, না হালাল-হারামের পার্থক্য । আছে শুধু 
শ্লোগান এবং শ্লোগানের পেছনে ডিগ্রি। আর ডিগ্রির ওপর 
নির্ভর করে তাদের চাকুরি । এভাবে চলেও তারা পার পেয়ে 
যায়। কারণ তারা শ্লোগান দিতে শিখেছে এবং শ্লোগান দিয়ে 
চড়াও হয় নিজেদের প্রধান শিক্ষকের ওপর- দাও, 
আমাদেরকে ডিগ্রি দিয়ে দাও । এভাবে তাদের চাকুরিও হয়ে 
যায় এবং দুনিয়াতে তারা বাহ্যিকভাবে কামিয়াবও হয়ে 
যায়। যদিও সেটা কোনো কামিয়াবি নয়, কেবল ছাই। 


সার্টিফিকেট বনাম যোগ্যতা 
প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমি বলতে চাই, আপনারা এসবের 


সার্টিফিকেট দিয়ে পাবেন না। হ্যা, যদি আপনার যোগ্যতা 
থাকে তাহলে সবকিছু আছে। এটা অনেক বড় মূল্যবান 
জিনিস। আর যদি যোগ্যতা না থাকে, তাহলে কিছুই নেই। 
সুতরাং আপনারা সার্টিফিকেটের লোভ করবেন কেন? দেখুন 
আমি যা বলছি হয়ত আমার পরে এ কথা বলার কেউ 
থাকবে না। আমি শুধুশুধুই আমার চুলদাড়ি সাদা করিনি । 
বরং সারাটা জীবন এ কাজেই ব্যয় করলাম । আমার চোখ 
খুলেছে মাদরাসায় । ছাত্রদের মাঝে আমার শৈশব কেটেছে। 
শৈশবের খেলাধূলাও আমি করেছি ছাত্রদের সাথে । আমার 
জীবনটাই কেটেছে দারুল উলুম দেওবন্দের পরিবেশে । 
সেসব আকাবিরের কোলে, বর্তমান দুনিয়ায় যাদের কোনো 
নযীর খুঁজে পাবেন না। সেসকল আকাবিরদের তত্বাবধানে 
শুধু পড়িনি, পড়িয়েছিও । 


ইলমে দক্ষ ও প্রাজ্ঞ হোন, রাজনীতিতে নয় 

প্রিয় ছাত্ররা! আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমার 
কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিশ্বাস করুন, আমার পরে 
একথা বলার লোক আর পাওয়া যাবে না। কারণ সেই 
পরিবেশ দেখেছে এবং এত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এমন 
লোক আর কেউ বেঁচে নেই। সবাই নবীন। নতুন কাজে 
যোগ দিয়েছে । অল্প কিছু লাভের পেছনে তারা ছুটে যায়। 
আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা হল, যে ছাত্র তার 
ছাত্রজীবনে অন্য কোনো ধান্দায় লিপ্ত হয়ে যায়, বিশেষভাবে 
রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগদান করে... । রাজনীতি 
তো ছাত্রদের জন্য একেবারে বিষের মত। প্রতি 
বৃহস্পতিবার রাতে বক্তৃতা-প্রশিক্ষণের যে প্রোথামগ্ডলো হয় 
এতে বাড়াবাড়ি করাও ক্ষতিকর | অনেকে দেখা যায়, সবক- 
তাকরার ইত্যাদি বাদ দিয়ে বক্তৃতা শেখার পেছনে লাগে, 
এটা কিন্তু তাদের জন্য মোটেই উপকারী নয়। হ্যা, 
সাদামাটাভাবে প্রতি সপ্তায় বক্তৃতা শেখার অনুষ্ঠান করা 
যেতে পারে। 

তো ভাই, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এবং এই 
অভিজ্ঞতা সে সকল মনীষীরও যারা ছাত্রজীবনকে জ্ঞান 
অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছেন, বরং অমুসলিম মনীষীদের 
অভিজ্ঞতাও এটাই। হযরত শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের 
সময়ের কথা । বেনারস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর 
(যিনি হিন্দু ছিলেন) তার ভার্সিটিতে এক বক্তৃতা করতে 
গিয়ে বলেন, আমি ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের 
সুযোগ কিছুতেই দেব না। কারণ রাজনীতি ছাত্রদের জন্য 


লোভ করবেন না। আপনাদের সনদের দু'পয়সারও মূল্য 


মারাত্মক ক্ষতিকর । 


নভেম্বর-ডিসেম্র'২০ ______'ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


তাই বলি, এই সময়কে গনীমত মনে করুন। যা বলেছি 
সেগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। কুরআনের আয়াত কী বলে 
সেটা দেখুন। আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে পেশ 
করলাম। আপনাদের তো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। এই 
সময়টিকে শুধুই কিতাব বোঝার, দীনী প্রজ্ঞা অর্জন করার 
এবং বৃদ্ধি করার পেছনে ব্যয় করুন। দু'চার বছর এভাবে 
মেহনত করেই দেখুন না। 
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“সবকিছু থেকে চক্ষু বন্ধ করে ইলমের পেছনে লেগে যাও । 
চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাও । 

যে কোনো বড় আলিমের কথাই বলেন, তার ছাত্রজীবন 
দেখুন। দেখবেন, ছাত্রজীবনকে তিনি সত্যিকারের ছাত্রের 
মতই ইলমের অন্বেষণে কাটিয়েছেন । যদি আপনারা দুনিয়া 


“অল্প কিছু দিন পরিশ্রম কর, তারপর বাকি জীবন সুখে 
থাক । 


ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে রাজনীতি করতে পারেন 

যখন ছাত্রজীবন সমাপ্ত হবে, তখন যদি কারো মনে চায় 
রাজনীতি করতে, তা হলে ইন্তেখারা করবে । চিন্তা-ভাবনা 
করবে । যদি রাজনীতি সত্যিই দীনের স্বার্থে হয়ে থাকে... । 
আজকাল রাজনীতি এত নোত্রা হয়ে গেছে যে, যারা ধর্মের 
জন্য রাজনীতি করে, রাজনীতিতে গিয়ে তাদের ধর্মও 
শুন্যের কোঠায় নেমে আসে এবং অনিচ্ছাতেই অন্যান্য 
জিনিস লেগে যায় । আমি তো রাজনীতির পেছনে দশ বছর 
ব্যয় করেছি। শেষে এই দেখে বের হয়ে এসেছি যে, মানুষ 
সেখানে যাওয়ার পর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এরপর 
অন্যান্য লোভ-লাভের চিন্তা প্রবল হয়ে যায় । ফলে সে বাধ্য 
হয় দীনের খেলাফ চলতে থাকে । তখন শুধু বিভিন্ন ব্যাখ্যার 
আশ্রয় খোজে । 
যা হোক পড়ালেখা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেকে স্বাধীন। 
যদি পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের পর সত্যি সত্যি ইসলামী 
সিয়াসত মনে হয়, তা হলে তাতে অংশগ্রহণ করতে কোন 
বাধা নেই । দীন রক্ষার জন্য তা ভালো কাজ। যেমন আমিও 
দু'বছর পাকিস্তান হওয়ার আগে এবং দশ বছর পাকিস্তান 
হওয়ার পর রাজনীতিতে সময় ব্যয় করেছি। বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং দেশের কর্ণধারদের সাথে দীর্ঘ 


আখেরাতে সফলতা চান, তা হলে এই বৃদ্ধের কথা শুনুন 
এবং মান্য করুন। এরপরে এভাবে উপদেশ দেয়ার লোক 
আর পাবেন না। কারণ আমি যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছি, মাদরাসার মধ্যে পড়ে এবং পড়িয়েই আমার জীবন 
কেটেছে। আল্লাহ জানেন, চোখের সামনে কত মাদরাসা 
গড়তে দেখেছি এবং ভাঙ্গতে দেখেছি। সুতরাং আমি 
অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিশেষভাবে এ কাজে লেগে থাকুন । 


সফলতার রহস্য 

দ্বিতীয় বিষয় হল, হালাল-হারামের চিন্তা করুন। তাকওয়া 
অবলম্বন করুন । শুধু এইটুকু আমল করুন । অতিরিক্ত নফল 
নামায, নফল যিকির আযকার ইত্যাদির কথা বলছি না। শুধু 
বলছি, নামায রোযা গুরুত্ুসহ আদায় করুন। সবকিছুতে 
হালাল-হারাম বেছে চলুন। যদি আপনারা সবকিছুতে 
হালাল-হারাম বেছে চলতে পারেন তাহলে সবকিছু 
আপনাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে । যেখানেই যাবেন 
ইনশা আল্লাহ সেখানেই আপনাদের কদর হবে । আল্লাহর 
সাহায্য সর্বদা আপনাদের সাথে থাকবে । আর যদি এই 
সময়টাকে নষ্ট করে ফেলেন (আল্লাহ না করুন) তাহলে 
দুনিয়াও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে। ইলম তো 
আসবেই না, বরং যে জিনিসের জন্য এ সময়কে নষ্ট করা 
হয়েছে, তাও অর্জিত হবে না। তখন কেবল ক্ষতিই ক্ষতি 


সময় ব্যয় করে চেষ্টা করেছি রাজনীতিকে ইসলামের রঙ্গে 
রঙ্গীন করার । কিন্তু ফলাফল শূন্য 


দীনী মাদরাসার গুরুতৃ 
পরে মনে হল, যাক নিজের কাজ করি। নয়তো এটাও 
হাতছাড়া হয়ে যাবে । কারণ “ইলম অন্বেষণ করলে সবকিছু 
বিসর্জন দিতে হয়।' এ উদ্দেশ্যে মাদরাসা বানালাম এবং 
মাদরাসাকে মনে হল গনীমত । দীনের যেটুকু নিঃশ্বাস বাকি 
আছে তা এই মাদরাসার উসিলায় এবং এটা তখনই হবে 
যখন সব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে একমনে পড়ালেখায় 
লেগে থাকবেন এবং এ সময়টাকে গনীমত মনে করে কাজে 
লাগাবেন । কবিতা: 


হবে। আপনাদের মূল্য নির্ণীত হবে ইলমের মাধ্যমে, 
যোগ্যতার মাধমে । অথচ এই ইলম ও যোগ্যতা তো অর্জন 
করেননি। 

যারা কলেজে পড়ছে তাদের সেখানে ইলম নেই । আগে 
কিছু যোগ্য লোক সেখানেও তৈরি হত, এখন তাও হচ্ছে 
না। তবে ডাণ্ডার জোরে ডিগ্রি ঠিকই আদায় করে নিচ্ছে। 
কিন্ত আপনাদের তো এ উপায় নেই। সুতরাং নিজেদের 
অবস্থার ওপর দয়া করুন। বছর শেষ হওয়ার আরো এক 
দেড় মাস বাকি। অভিজ্ঞতায় এটাও দেখা যায়, কেউ যদি 
সাথে পড়ে তাহলে সেও সফলতা লাভ করে। 
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সময়ের মূল্য দিন এবং কাজ করে যান 


প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মুফতী সাহেব (রহ.)-এর এ গুরুত্বপূর্ণ 


ভাই আগে যদি না করে থাকেন তাহলে এখন করুন। 


ভাষণটি মনোযোগদিয়ে পড়ুন এবং বারবর পড়ুন। তার 


নিজের ওপর একটু দয়া করুন। নিজের মা-বাবার ওপর 


হৃদয় নিঙ্গড়ানো দরদমাখা কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা 


একটু দয়া করুন। তারা আপনাদেরকে এই কাজের জন্য 
এখানে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনারাও কিছু অর্জন করে 
নিন। অর্জন করার সময় এখনই । যদি এই সময় অতীত 
হয়ে যায় তাহলে এই সম্পদ আর কোনোভাবে অর্জন 
করতে পারবেন না। দুনিয়ার সকল কিছু আসবে । যা চাও 
হয়ত তাই পাবে । কিন্ত ইলম আর পাবে না। যে সকল 
জিনিস উত্তাযের নিকট থেকে শিখতে হয়, তাতে ইলম, 
আমাল, আখলাক ও আদাব সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত । আমি 
একদু'জন নয় অনেক তালিবুল ইলমকে দেখেছি, যারা সময় 
অপচয় করেছে । তারপর পরিণামে নিজেরা ধ্বংস হয়েছে। 
আমরা যারা শিক্ষকতা করছি, আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যারা 
নিজেদের মানদণ্ড যাচাই করি তাহলে খুব কমসংখ্যক ছাত্রই 
যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে । আগের মানদণ্ড অনুসারে 
পরীক্ষা নিলে আপনাদের মধ্যে হয়ত চার পাচজন খুব কষ্ট 
করে পাস করতে পারবে । আমরা এখন দেখেও না দেখার 
ভান করে আপনাদের পাস করিয়ে দিই। যোগ্যতা তো 
কমছেই কমছে। এরপর যদি মুতালাআও কমিয়ে দেন 
তাহলে কী অবস্থা হবে? যাক, এ কথার ওপরই আজকের 
মজলিস শেষ করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবকিছুকে 
তাফাল্কুহ অর্জনের জন্য বিসর্জন না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাফান্ধুহ হাসিল হবে না। 

মাদরাসায় তো আপনারা এজন্যই এসেছেন। এজন্যই তো 
আপনাদের বাবা মা আপনাদেরকে মাদরাসায় পাঠিয়েছেন। 
আপনারা খাওয়া-দাওয়াও এ উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। 
মানুষের সামনে এটাই বলেন যে, আমরা দ্বীনি ইলম 
হাসিলের জন্য মাদারাসায় এসেছি। সুতরাং আপনাদের 
দায়ি হল তাফাক্ুহ অর্জনের চেষ্টা করা । এখনও যদি চেষ্টা 
করেন, তা হলে সারা বছরের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে । সে 
সাথে নামাযের পাবন্দী করুন। একটু চিন্তা করুন, যদি 
আমাদের নামাযটাই এখনো ঠিক না হয় তাহলে আমরা 
দীনের কী খেদমত করব? কমপক্ষে নামাটা তো 
আমাদেরকে জামাতের সাথে গুরুতু দিয়ে পড়া উচিত। এর 
জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করবেন। সহানুভূতির 
সাথে, রাগের সুরে নয় । ফযরের সময় একে অপরকে আস্তে 
আস্তে উঠিয়ে দিবেন। যদি সে না উঠে, আর আপনি নামায 
পড়তে চলে যান, তাহলে নামাযের পর আবার তাকে 
জাগিয়ে দিন। নিজের ভাইয়ের পেছনে এইটুকু মেহনত তো 
আমাদের করতে হবে । 


করুন। দেখবেন, নিজের মধ্যে এক ধরনের জযবা ও 
আবেগ, গতি ও স্প্রিড অনুভূত হবে। হীনমন্যতা দূরিভূত 
হবে। পড়া-লেখায় নতুন গতি সঞ্গরিত হবে, ইনশা- 


আল্লাহ । 
অনুবাদ: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মুলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ। 
অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা” 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ । আল্লাহই তাওফীকদাতা । 

যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 

শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
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